ভূমিকা । 


যুব৷ ছারগণেব, উপযোগী নীতিগ্রন্থ বঙ্গভাষায় বিরল। এই আভা, 
মোঁচনকল্পে, ডাকব াইলস প্রধীত 0172750৩1 নামক উপাঁদের ইংরাজী 
গ্রন্থের পরদর্শ অধলম্বনে মৃধণী সংস্করণ “মানব-চরিত্র” বচিত হয়। প্রাবহোর 
উপযোগিতা, ভাব, গা্তীর্্যে এবং ভাষার লালিত্যে যাহাতে হুবক- 
খুঁণেক মনো মধ্যে নীতিজ্ঞানেব উদ্মেষ, নৈতিক চিন্তা ও বিচারের পুরণ 
এবং আখ্ানৃষ্টি জাগবিত হয ; তাহাদের হৃদয়ে যাহাতে নৈতিক জীবন 
আকাঙ্কা উদ্দীপিত এবং সাঁধুতার প্রতি অন্ুবাগ ও মন্ত্রান বর্ধিত হয়, 
ভাহ.২ মাঁনব-চরিত্র প্রণয়নের উদ্দেস্তা। যুবকগণেব অন্তবে স্ুচরিষ্ 
ও সীধু জীবনে আদর্শ শ্ষুটতর কবিয়া দ্বার জন্য স্বদেশী ও 
বিদেশীয় মহাঁজন-চবিত্রেব বুল দৃষ্টাত্ত এই গ্রন্থ মধ্যে সন্নিবিষ্ট হইয়াছে 
এব* তাবতের বিবিধ শান্ত ও সংহিতা হইতে নীতিতত্থ ও নুচরিতরের 
সাধুবাদ গ্রতিপাদক ক্লৌকাবলী উদ্ধত কবিয! তাহীব বঙ্গানুখাদ প্রদত্ত 
হইয়াছে | 

মূল সংস্কবণ “্লীনব-চবিত্রেব”' প্রস্তাবগুলি সুদীর্ঘ এবং ভাঁষ৷ অপেক্ষা- 
কৃত কঠিন হওয়াতে উহ! কলেজে ছা রগণেবই সমধিক উপযোগী হইয়াছে । 
এই জন বিদ্তালয়েব ছাত্রদিগের উপযোগী করিয়া মানঝ্বিত্রেব সংক্ষিপ্ত 
সংস্কবণক্ু্রিত হইল। মূল গ্রন্থেব অন্তর্গত অনেক বিষয় বিদ্যালয়ের ছাত্রের 
পক্ষে অনাবন্যক ও দুরূহ বোধে এই সংক্ষিপ্ত সংস্করণে গু হয় নাই 
এবং মূল সংস্করণ হইতে ইহাতে বিষয়-সঙলিবেশ-প্রণালীরও বিভি্তা 
টাছে। কিন্তু াষায় প্াঞজলতার প্রতি মৃষ্টি রাখি! মন গ্রন্থের সহি 


৩ 


ইহারা ও দৃ্টসত-নিচয়ের যথাসন্ুর (একত| রক্ষা করিবার, পাওয়া 
গিয়াছে। ফলতঃ মৃব গ্রন্থের অন্ত রনী বিষয়গুলিইংক্ষিণ্ত ও 

আকারে বর্তমান সং্করণে সমিবিষ্ হ়াছে। 

রতি যুাছাতগণের বাঙ্গাল তার ও নীতিশিকষা বিষয় গবসন্টের 
বিশেষ মনোযোগ আক্ষ্ট হইয়াছে । আশা" কর! যায়, বর্তমান গ্রন্থখানি 
এই ছুই উদ্দেশ সাধনেই কিযৎ পরিমাণে স করিবে। শিক্ষ। 
বিভাগের কর্তৃপক্ষগণ এই গ্রস্থথানি কোনও পরীক্ষার পাঠরূপে *নির্দি্ট 
করিলেই গ্রস্থকারের উদ্দেশ্ঠ ও শ্রম সফল হইবে। 

আস্তরিক কতজ্ঞত! সহকারে স্বীকার করিতেছি যে, আমার মা 
“্লীদ্ধান্পদ বন্ধু বেধুনু কলেজের অধ্যাপক শ্রীযুক্ত আদিত্যকুমার ট্রে 
পাধ্যায় মহাশয় মূল সংস্করণের ন্যায় এই সংক্ষিণ্ত মংস্করণ “মানব-চরিত্র” 
প্রকাশেও বু আয়াস স্বীকার পূর্বক ইহার আঙ্টোপাস্ত প্রফ সংশোধন 
ও মুদ্রণসংক্রান্ত যাবতীয় পরিদর্শন কার্ধ্য সম্পাদন পূর্বক আমার যথেষ্ট 
উপকার করিয়াছেন । আমার পরম হিতৈষী ও ভক্তিভাজন জনৈক 
বিখ্যাত সংস্কৃত এবং বঙ্গভাঁষা-বিশাঁরদ ব্যক্তিও এই গ্রৃ্থের ভাষার পরিবর্তন 
ও পারিপাট্য সাধনে বিশিষ্ট হাতা করত আমাকে চির-কৃতজ্ঞত৷ খণে- 
বদ্ধ করিয়াছেন। 


ভাগলপুর, 


২৫শে মার ১১০, গ্রন্থকার 


'দ্িতীয় সংস্করণের বিজ্ঞাপন । 


“মানবন্চরিত্রের" এই বিষ্তালয-পাঠ সংক্ষিপ্ত স্বরণ ইতিপূর্বে দেক্টাল 
টেক্্ুবুক কমিটী কর্তৃক অনুমোদিত হইযাছিল। সম্প্রতি কলিকাত 
বিশ্ববষ্ালয এই পুন্তকধানি ম্যাটিকিউলেশন গরীক্ষাধিনীগণের পাঠ- 
রূপে নিদিষ্ট করিয়াছেন। তঙজন্ত কর্তৃপক্ষগণের নিকট আমি আন্তরিক 
রূতজ। 

এই পুস্তকের দ্বিতীয় সংস্করণ গ্রকাশিত হইল। আঁশী করি ম্যাটি- 
কিউলেশন পরীক্ষা ছাত্রী ও ছাক্াণ এতৎপাঠে নীতিশিক্ষা এবং রচনা 
কুশলত। লাঁত করিবে। 


| গ্রন্থকার । 
নভেম্বর, ১৯১৫ 


সূচীপত্র | 
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মানব-চরিত্র। 


টা 


( বিষ্ালয়-পাঠ্য । ) 


প্রথম অধ্যায় । 


(১) 
টরিত্র। 
চরিত্র জগতের মহাশক্তি, মানবজীবনের শ্রেষ্ঠ ভূষণ 
এবং মহত্বের পরিচায়ক । যে মানব ইতরজীবের ন্যায় 
প্রবৃত্তির বশীভূত, আত্মস্থখরত ও দু্ববলচিত্ত, এ সংসারে 
সে কাহারও চিত্তাকর্ষণে সমর্থ হয় না। কিন্তু শুভসন্বল্প, 
কর্তৃব্যনিষ্ঠ, স্থিরপ্রতিজ্ঞ, জিতেন্দ্রিয় ব্যক্তির চরণে সকলেই 
গভীর শ্রদ্ধাভরে অবনত হইয়া থাকে। ঈদৃশ মহত ব্যক্তি 
মানবজাতির অকগ্লট বিশ্বীসভাজন হন, এবং তদীয় চরিত্র 
জগতের চির অনুকরণীয় হইয়া থাকে । 


হ; |... মানব-চরিঅ। 


' প্রতিভা, জ্ঞান, সম্পদ্‌-_-এ সকল মানবের গৌরবের' সামগ্রী” 
সন্দেহ নাই। কিন্তু চরিত্রের অভাবে এ সকলের * শোভা 
কোথায় ? চরিক্রবিহীন প্রাতিভা 'সমুজ্ভ্ল করজাল বিকীর্ণ করিতে 
না পারিয়া ম্লান হইতে শ্লানত্তর হইয়া পড়ে ; চরিত্র-বর্জ্জিত 
জ্ঞান মানবপ্রাণে আনন্দ ও শাস্তি সঞ্চারে সমর্থ হয় না; সাধুতা- 
বিহীন ধনসম্পদ্‌ অহঙ্কার, যথেচ্ছাচার ও*পরপীড়নের কারণ হইয়া 
থাকে । কিন্তু প্রতিভা, জ্ঞান ও সম্পদ স্থচরিত্রের' সম্মিলনে, 
মানবকে ধর্মপথে পরিচালন পূর্ববক মহন্কে উন্নীত করে। 

জগণ্পাতা জগদীশ্বর মানবজাতিকে চরিত্রধনে প্রমুক্ত 
অধিকার প্রদান করিয়াছেন। প্রচুর বিভবশালী নরপতি 
অথবা পর্নকুটীরবাসী শাকান্নতুষ্ট দরিদ্র ; পরমজ্ঞানবান্‌ পণ্ডিত 
অথবা ব্ণশ্ঞানবর্জ্জিত কৃষক; স্তুসভ্য জনপদবাসী অথবা 
গিরি-কাননচারী অসভ্য বর্বর ; সকলেরই চরিত্রধনে তুল্যাধি- 
কার। . ষোড়শোপচারে রাজভোগ সেবন, সমুন্নত অট্টালিকা. 
মধ্যে স্বর্ণপত্যন্কে শয়ন, বন্ুমুল্য যাঁনাশ্বগজাদি আরোহণে ভ্রমণ 
এবং মণিরত্বখচিত বসনভূষণে বিভূষিত হইয়া স্থখে কাল- 
যাপন করা সকলের ভাগ্যে ঘটে না । বিবিধ বিস্তার উপার্ভন 
ও বিবিধশান্ত্রের আলোচনা সকলের আয়ত্ত নহে এবং সকলেই 
যে নিউটন বা ভাক্ষরাচার্যের ম্যায় ধীশক্তি লইয়া' জন্মগ্রহণ 
করেন এমন নহে । কিন্তু হৃদয় ও মনোবৃত্ি-নিচয়ের উৎকর্ষ 
'সাধন এবং বিবেক-প্রদর্শিত পন্থাবলম্মনে 'জীবন যাপন করা 
ব্যক্তিমাঞ্জেিং সাধ্যায়ত | 


প্রথম'অধ্যায়। : ' ', রা 


স্পা জারি ভীজ 





' চরিত্র সমাজবন্ধন' ও জাতীয় উন্নতির প্রাণস্বরূপ 1 যে 
জাতির মধ্যে চরিত্রের আদর নাই, বাহাবিষয়ে শ্রীবৃদ্ধিশালী 
হইলেও তগ্মধ্যে বিবিধ কলুষব্যাধি প্রবিষ্ট হয়, এবং অচি- 
রেই তাহার অধঃপতন ও উচ্ছেদ হইয়া থাকে । প্রাচীন: স্ত্রীক 
জাতি জ্ঞানে ও শিল্পে, সাহসে ও বীরত্বে উন্নত ও শক্তিশালী 
হইলেও, €কবল চরিত্রধলের অভাবে অনতিবিলম্বেই অধঃপতিত 
হইল। রোমকজাতি শৌর্্য বীর্য্য ও সভ্যতায় মহাপরাক্রান্ত হই- 
য়াও কেবল আত্মশাসনে অসমর্থতা প্রযুক্ত ক্রমে ক্রমে বিলাসিতা, 
' আমোদ-প্রিয়তা ও আলম্ত-পরায়ণতার দুর্ভেদ্যজালে বিজড়িত 
হইয়া পড়িল ও অবশেষে তাহাদের জাতীয় গৌরব-রবি. চির 
অস্তমিত হইল। ফলতঃ চরিত্রই ব্যক্তিগত, সামাজিক ও 
জাতীয় সর্বববিধ উন্নতির মূলীভূত কারণ । 

সাধুচরিত্রের স্ৃষ্টান্ত, . কালপ্রবাহের সহিত মানবসমাজে 
সঞ্চারিত হয় এবং অলক্ষ্যে ব্যর্তিগত ও জাতীয় জীবনের 
বিকাশ সাধন করিয়া থাকে। সক্রেটিস ও শাক্যসিংহ, 
শঙ্করাচার্ধ্য ও পার্কার," হাওয়ার্ড ও বিষ্ভাসাগর প্রভৃতি 
মহাজনগণের ক্ষণভঙ্গুর জড় দেহ পঞ্চভৃতে বিলীন হইয়। 
গিয়াছে, কিন্তু তাহাদের অমর চরিত্র নীরব অথচ . চিরপরিচিত 
মধুর ভাঁষাম্ব প্রতিনিয়ত উপদেশদানে জনসমাজকে মহত্বপথে 
পরিচালন করিতেছে । 


ঞ মানিব-চরিজ্র। 


(২), 
চরিত্র-সাধন। | 0 ্‌ 

চরিত্রসাধনের লক্ষ্য কি এবং তাহার প্রণালীই বা কীদৃশ ?. 
মানবের মনোবৃত্তি-নিচয়ের সর্ববাজীণ বিকাশই চরিত্র-সাধনের | 
ক্ষ্য। যে প্রণালী অবলম্বন করিলে: সত্য, _্যায়পরতা, | 
মাহস, সংযমশক্তি প্রভৃতি জাগরিত হইয়া উঠে; দয়া, | 
শ্রদ্ধা, ভক্তি, বিনয়, গ্রীতি প্রভৃতি স্থকোমল বৃত্তিগুলির | 
স্কুদ্তিলাভ হয় এবং শ্রমশীলতা, কর্তব্য-পরায়ণতা, অধ্যবসায়, 
সহিষ্ণুতা, সেবা প্রভৃতির সম্যক্‌ বিকাশ হয়, “তাহাই পূর্ণাঙ্গ 
উরিত্র-সাধনের প্রকৃষ্ট প্রণালী । 

গৃহাশ্রম সদ্গুণবিকাশ ও চরিত্র-সাধনের প্রকৃত স্থান,। | 
মানব শিশুকালে এখানে যে ভাৰ, যে চিন্তা ও যে ধারণা সঞ্চয় 
করে, তাহাই কালক্রমে অভিব্যক্তি লাভ করত অভ্যাসে পরিণত , 
হয় এবং সে তদনুসারেই আজীবন কার্ধ্য করিয়া থাকে । .ষে গৃহ 
সত্য ও ন্যায়ের উপর স্থপ্রতিষ্ঠিত, যেখানে প্রতিনিয়ত নিশ্মল 
পুণ্যজীবন প্রবাহিত, সংযম ও অন্ুশাসনের বিধিসমূহ যথায় 
অবিচল নিষ্ঠায় প্রতিপালিত হয়, সাধুতার প্রতি যেখানে 
সমুচিত "আদর, সম্মান ও শ্রদ্ধা প্রদর্শিত হইয়া থাকে, 
তাদৃশ গৃহেই উন্নত চরিত্র স্ফর্ভি লাত করে/ যে গৃহে 
তদ্বিপরীত -ভাব বিদ্ভমান, তথায় স্ুশীলতার প্রস্ফ,উন কদাপি 
সম্ভব নহে। 

কি উপায় অবলম্বন করিলে চরিত্র বিকাশ লাভ! 








প্রথম অধ্যায় । € 


গসিপ 





[্ঘরে, এক্ষণে তাহার কিঞ্চিত উল্লেখ ও আলোচনা প্রয়োজনীয় । 
চরিত্র-সাধনের প্রথম উপায়,-_মানব-মনের সঙ্ক্প ও প্রতিজ্ঞা- 
শক্তি। যেমন গম্যপথ জ্ঞাত হইলেই গন্ভব্যস্থানে উত্তীর্ণ হওয়া 

(যায় না, সেইরূপ কেবল জীবনের উদ্দেশ্য স্থুপরিচ্ঞাত হইলেই 

চরিত্র লাভ করা যায় না। সজীব সঙ্বল্প হৃদয়ে লইয়া ও দৃঢ় 
প্রতিজ্ঞারঢু হইয়া, প্রতিনিয়ত তীক্ষ আত্মদৃষ্টি, . সময়োচিত. 
আত্মসংযম ও কঠোর আত্মশীসনে, স্বীয় চিন্তা ভাব ও কার্য্যকে 
সাধুপথে পরিচালিত করিলে, অনুপম চরিত্র-রতু-লাতে অমর্থ 
হওয়া যায়। « 

দ্বিতীয় উপায়-_অধ্যবসায়, আশা ও উদ্ধম। মানব কতই 
শুভসঙ্কল্প লইয়া, উন্নত জীবনাদর্শ মানসপটে অঙ্কিত করিয়া, 
আশা ও উৎসাহে পূর্ণ হইয়া, সিদ্ধিলাভাকাঙক্ষায় কার্যযক্ষেত্রে 
ধাবমান হয়। কিন্তু শতসহজ্র প্রতিকূল ঘটনা আসিয়৷ তাহার 
ক্ষুদ্র শক্তির সম্মুখে দুর্ভেদ্য সৈম্যবুাহের স্ঠায় দণ্ডায়মান হইতে. 
থাকে । তদ্দর্শনে সে সিদ্ধিলাভে তগ্রমনোরথ ও ক্ষোভে, 
একান্ত মুহমান হইয়া পড়ে। অধাবসায়পূর্ণ আশাশীল ব্যক্তি 
ঈদৃশ বিত্ম ও প্রতিকূল ঘটনার আঘাতে ভাগ্্রোন্চম ও বিগত- 
সহল্পে হন না। যতবারই তিনি বিফলপ্রযত্ব হন, ততবারই 
নবীন উদ্ভমও অটল প্রতিজ্ঞায় সংগ্রাম করিতে করিতে, অভীষ্ট. 
পথে অগ্রসর হুইতে থাকেন. এবং গ্রাতিকৃল অবস্থা পরম্পরাকে 
সম্পূর্ণ পরাজিত করিয়া পরিণামে ষিদ্ধিলাভে সমর্থ হন। 

তৃতীয় উপায়-__সাধুদুষ্টান্ত ও সৎসজ। সম্চুরিত্র-ব্যক্তির 





খ. | . মীনব্রিজ। | 

সাধব্যবহার নে ॥ মানবের অনতরিহিত কত তিনিজর- 
সজীব হুইয়া উঠে, আদর্শ স্ফ,টতর হয় এবং তানুরূপ সাধু 
জীবন লাভে প্রবল আকাঙক্ষা! জন্মে । অঙ্গার যেমন প্রন্কুলিত 
বহ্মধ্যে নিক্ষিপ্ত হইলে, অচিরেই অগ্মিবর্ণ ধারণ করে ; ক্ষুদ্র 
তিল যেমন থিকা, বেল, গোলাপ প্রভৃতি কুস্থুমের গাট 
সংস্পর্শে তৎসৌরভে সবাদিত হইয়! উঠে, তত্রূপ সাধুজুন-সংসর্গে 
মানবহৃদয় ধীরে ধীরে বিমল সাধুতায় অনুরপ্রিত ও সৌরতময় 
হইয়া থাকে । এইরূপে বিহম্মগুলীর সহবাসে অজ্ঞানী জ্ঞান 
লাভ করে, উৎসাহী তেজন্বী পুরুষের চরিত্র-প্রভাবে ভীরু 
ব্যক্তির হৃদয়ে সাহস ও উৎসাহ স্করিত হইয়া উঠে; 
প্রেমিক ব্যক্তির সংসর্গে অপ্রেমিকের পাষাণ সমান কঠিন ও 
বিশুক্ষ হৃদয় দ্রবীভূত হইয়া মধুর গ্রীতিপ্রজঅবণ স্টি করে 
এবং স্বার্থপর ক্ষুদ্রাশয় মানব, উদারহৃদয় বিশ্বহিতৈধীর 
চরিত্র-প্রভাবে স্বার্থস্বখে জলাঞ্জলি দিয়! পরার্থপরতা শিক্ষা করে। 
সতপ্রসঙ্গও শ্রোতৃবর্গের প্রাণে প্রভূত সাধুতার সঞ্চার করিয়া 
থাকে। হিতোপদেশ গ্রন্থে কথিত আছে, “সঙ্জনসহবাস বুদ্ধির 
জড়তা হরণ করে, বাক্যে সত্য সেচন করে, সম্মান বৃদ্ধি বিষয়ে 
উপদেশ প্রদান করে, পাপ মোচন করে, চিত্ত প্রসন্ন 
করে এবং চতুর্দিকে বশোবিস্তার করে 1” যে সকল বালক 
ও যুবক, তক্তিভাজন গুরুজনপার্থে নীরবে উপবিষ্ট হইয়া 
রদ্ধাপূর্ববক একান্ত-মনে তীহাদের ধরন, নীতি ও সদবনুষ্ঠান- 
প্রসঙ্গ শ্রব. করেন. তাহাদের হৃদয়ে উচ্চাশয়তা, বিনয়, 


প্রথয় অধ্যায় । | 


_আত্মসংঘম, এবং সাধুতানুর়াগ শুরুপক্ষের শশিকলার ম্যায় দিন 
দিন বিকার লাভ করিতে 'থারে । 

চতুর্থ উপায়__সাধুজীবনী অধ্যয়ন । সাধু মহাজনগণের 
জীবন-চরিতাধ্যয়ন চরিত্র-সাধনে বিশিষ সহায়তা করিয়া থাকে। 
স্বদেশানুরাগী বীরপুরুষের ম্বদেশগ্রীতির অদ্ভুত কাহিনী পাঠ 
করিতে, করিতে আমাদের শরীর রোমাঞ্চিত এবং হৃদয় স্বদেশানু- 
রাগে উচ্ছ, সিত হইয়া উঠে। জং -বিরাগী, ধর্মপ্রাণ মহা- 
পুরুষগণের জ্বলন্ত বৈরাগ্য, কঠোর সাধন! ও স্থুকোমল তগবদ্‌- 
ভক্তির মধুর কাহিনী পাঠ করিতে করিতে আমাদের মনোমধ্যে 
কি এক সবিস্ময় ভক্তি ও আনন্দের উদয় হইয়া, আমা- 
দিগকে সংসারাতীত চিন্ময়-রাজ্যের আভাস উপলব্ধি করায়। 
ধাহারা স্বাবলম্বন ও স্বচেষ্টায় সংসারের দীনতম অবস্থা হইতে 
শ্রেষ্ঠ পদবীতে আরোহণ করিয়াছেন, তাহাদের অদ্ভুত তেজ, 
অদম্য উদ্যম ও অতুলনীয় অধ্যবসায়-বৃত্তাস্ত পাঠ করিতে 
করিতে আমাদের মনে স্বতঃই স্বাবলম্বন, তেজন্িতা ও উচ্চা- 
কাঙক্ষ। সমুদিত হইয়। থাকে এবং পরহিতৈষীর পরছুঃখকাতরতা 
ও করুণাকাহিনী পাঠ করিতে করিতে হৃদয় করুণরসে বিগলিত 
হইয়া যায়, আমরা বাম্পরুদ্বকণ্ঠে অজঙ্র. অশ্রুবিসর্জ্ন 
করিতে থুকি ও দীন-দরিদ্র-আর্তজনের ক্রেশ- বিমোচনের শত 
শত আকা আমাদের হৃদয়ে উ্িত হয়। সেইরূপ ধাহার 
জগতে সত্য ও ন্যায়ের প্রতিষ্ঠার্থ অকাতরে প্রাণ বিসর্জন 


৮. মান্য-চক্জিগ্র। 
আমাদের অন্তরে ন্যায় ও ত্যানুাগ প্রদীপ্ত হইয়া উঠে » 
এবং অগ্থায় ও অসত্যের প্রতি বিদ্বেষের উজ হয়। 
সংঘমীর আত্ম-সংবরণ ও আত্ম-নিগ্রহের ব্যাপার অধ্যয়নে 
আমাদের হৃদয়ে আত্ম-সংষম ও আত্ম-শাসনাকাওক্ষার উদয় হইয়া 
খাঁকে এবং বিশ্বহিতৈধীর অদ্ভুত আত্মত্যাগ-প্রসূত শত শত 

জন-হিতকর অনুষ্ঠান বিবরণ পাঁঠ করিতে করিতে -আমাদের 
ক্ষুদ্র প্রাণও প্রসারিত হইয়া বিশ্বপ্রেমের আভাস, উপলব্ধি 
করে। 

পঞ্চম উপায়__সদনুষ্ঠান-অভ্যাস ও পারার, ॥ অভ্যাস' 
মানবের মহোপকারী বন্ধু। আরম্তে যাহা সম্পন্ন করা অসম্ভব 
মনে হয়, অভ্যাসগুণে পরিণামে তাহাই সহজসাধ্য হইয়া পড়ে। 
প্রতিদিন অটল নিষ্ঠা-সহকারে সদ্গুগ বা সওকার্ধ্যসাধনের 
অভ্যাস করিতে থাকিলে পরিণামে তাহাই মানবের প্রকাতিতে 
পরিণত হয়। যদ্তরপ বিন্দু বিন্দু বারি নিপতিত হইয়া কুস্তকে 
পূর্ণ করে, অথবা একটির পর আর একটি মুক্তাফল গ্রথিত 
হইয়া সুন্দর মুক্তাহার রচিত হয়, তত্রপ অনুদিন একাগ্র- 
নিষ্ঠায় সদমুষ্ঠানের অভ্যাস দ্বারাই অতীষ্ট চরিত্র লাভে মর 
হওয়া যায় । 

চরিত্র-সাধনের সর্বশ্রেষ্ঠ উপায়-_বিবেক-পরায়ণতা। ঈশ্বর 
আমাদের হৃদয়ে বিবেকের স্থমধুরঃবাণী চির-বিরাজিত রাখিয়া- 
€ন। পৃথিবীর সকল রব শীস্ত হইলেও.বিরেক' কখনও নীরব 
হইতে জানে না। বিবেক মানবকে প্রতিনিয়ত অন্যায় ও 


প্রথম অধ্ায়ি। 


. অসাধু আচরণ হইতে নিবৃত্ত করিয়া, নীতি ও ধর্ঘপথে অগ্রসর 
হইবার ত্য প্রেরণা' কর্িতেছে। কাহার. সাধ্য এই অজেয় 
বিবেককে প্রতিরুদ্ধ করে? বিবেক আমাদের হৃদয়-মন্দিরের 
চিরজাগ্রত অধিষ্ঠাত্রী দেবতা । আমরা যদি বিবেকানুগত হইয়া 
স্বীয় স্বীয় জীবনে সত্য, ম্যায় ও সাধুতার প্রতিষ্ঠা করিতে সমর্থ 
হই, তরেই আমাদের, মহত্ব ও মনুষ্যত্ব লাভ হয়। অন্ঃযদি 
মামরা তির প্ররোচনায় তদ্িরুদ্ধাচরণ করি, তবে আমরা 
স্বার্থ নীট ও অসাধুতার গভীর পঙ্কে নিমজ্জিত হইয়া মানব: 
নামে কলঙ্ক অর্পণ করি। 

_ বিবেককে অবাধে জীবনে আধিপত্য প্রদান কর, দেখিবে; 
শত শত সাধুর সাধুতা তোমার: হৃদয়ে ঘনীভূত হইতেছে, বন্ধ 
আয়াসেও যে চরিব্রবিকাশ সংসাধিত হয় নাই, বিবেক-নির্দিষ্ট 
পন্থাবলম্বনে অনায়াসেই তাহা স্থুসম্পন্ন হইবে ।, 











 বিষ্যাশিক্ষা দ্বারা মানব-মনের অজ্ঞানান্বকার বিদুরিত হয়। 
সভ্যতার আদিকাল হুইতে এ পর্য্যন্ত 'জগতের নানা রিভাগে যে 
সচল তত্ব আবিষ্কৃত হইয়াছে, ততসমুদয় শান্ত্র ও ইতিহাসাকারে 
আান-ভাগারে চিরসভ্জিত রহিয়াছে । মানব বংশ-পরম্পরাক্রমে 
তহসমূহের অধিকারী হইয়া নিজের ও মানবজাতির কল্যাণ-সাধন 
করিতে পারেন। কিরূপে বাম্পমাত্র হইতে জগ্গতের উৎপত্তি 
হইয়াছে ; কিরূপে মৃত্তিকাস্তর-নিচয় উপযুপরি বিশ্তস্ত-.হইয়৷ 
ভূপৃষ্ঠের সঙ্গঠন করিয়াছে; কিরূপে বৃক্ষলতা, ফল-পু্পের 
উৎপত্তি ও পোষণ হইতেছে ; কিরূপ, নিম্মতম শ্রেণীর প্রাণী 
হইতে পর্ধ্যায়ক্রমে উচ্চতর জীবের সৃষ্টি হইয়াছে ; ভূচর, খেচর 
জলচর, যাবতীয় জন্ত কি নিয়মে এবং কিরূপ আচার ব্যবহারে 
জীবলীল! সম্পন্ন করিতেছে, তাহা জ্ঞানানুশীলন ও বিষ্াশিক্ষা 
দ্বারাই অবগত : হওয়া” যায়। অসংখ্য গ্রহ-উপগ্রহ-পুর্ণ এই 
সুবিশাল সৌরজগৎ অদ্ভুত শৃঙ্খলা ও নিয়ম-কৌশলে, কি 
উদ্দেশ্যে শূন্যে ঘুণ্যমান হইতেছে ; কি নিয়মে তৃপৃষ্ঠ তেদ করিয়! 


ধিতীয় অধ্যায় । ৯১ 
অভ্রস্পর্শী পর্ববতরাজি উদ্থিত হইয়াছে, অরিবল ঝর ঝর ধারায় 
নিরব রপপ্রবাহিত হইতেছে, নদনদী বীচিবিক্ষেপে নৃত্য করিতে 
করিতে সাগরোদেশে প্রধাবিত হইতেছে ;.কি নিয়মে মেম্ব 
বারি বর্ষণ করিতেছে, সূধ্য উত্তাপ প্রদ্দান করিতেছে, বায়ু 
প্রবাহিত হইয্না প্রাণিগণের জীবন রক্ষা! করিতেছে, খতু- 
সমূহ্রে পথ্যায়-পরিবর্ণন সংঘটিত হইতেছে এবং এই নৈসর্সিক 
ভূতগণ্রে সহিত ভূমগ্ুলস্থ প্রাণিপুপ্জের এবং মানব-প্রন্কৃতির 
কিরূপু অপরিবর্তনীয় সম্বন্ধই বিদ্যমান রহিয়াছে, তাহা কেবল 
বিষ্যাশিক্ষা ও জ্ঞানানুশীলন দ্বারাই সম্যক অবগত হওয়া যায়। 
কি উপাদানে মানবশরীর সংগঠিত হইয়াছে; রক্ত-সঞ্চালন, 
পরিপাক, শ্বাস-প্রশ্বাস প্রভৃতি কি অদ্ভুত নিয়ম-কৌশলে, 
মীনবের দেহযন্ত্র পরিচালিত ও পরিপুষ্ট হইতেছে ; চক্ষু, 
জিহবা, নাসিকা, ত্বক্‌, কর্ণ প্রভৃতি ইন্দ্রিয়গণের মধ্য দিয়া, কি 
বিচিত্র প্রণালীতে রূপ, রস, গন্ধ, স্পর্শ, শব্দের অনুভব 
সংঘটিত হইতেছে; কি অত্যন্ত অতীন্দ্রিয় নিয়মে মানব- 
মনে চিন্তাম্োত প্ররাহিত রহিয়াছে; স্মতিচক্র ক্রুমাবর্তূন 
করিতেছে ; শ্রদ্ধা, ভক্তি, প্রেম, স্নেহ, দয়া প্রতৃতি ভাবলহরী 
নৃত্য করিতেছে ; হৃদয় সৌন্দর্য্যরসে আপ্লত হইয়া বিমল আনন্দ 
লাভ কূরিতেছে ;.কি নিয়মে হর্ষ, বিষাদ, ঘ্বণা, লজ্জা প্রভৃতি ভাব- 
সমূহ পর্যায়ক্রমে মনোমধ্যে উত্থিত ও বিলীন হইতেছে, তাহা 
বিদ্যাশিক্ষ। ও জঙঞানানুশীলন দ্বারাই অবগত হওয়া যায়। কি 
প্রণালীতে মানবজাতির মধ্যে সামাজিক ভাব-সমূহ প্রক্ষ,টিত 


১২ মানবস্চরিজর 


ইহয়া, যুগ-পরম্পরায় এই স্ুবিশীল সমাজ-শরীর সংগঠিত করি- 
য়াছে; কি প্রণালীতে বিবিধ কল্যাণকর “নিয়মূসমূহ ক্রমশঃ 
প্রতিষ্ঠিত হইয়া, সভ্য! বিকাশ করিয়াছে, তাহা বিষ্ভা ও জ্ঞানা- 
লোচন! দ্বারাই অবগত হওয়া যায়। প্রাকৃতিক শক্তি ও জড়ীয় 
উপাদানের কৌশলময় সংযোগে, কি নিয়মে তাড়িত যন্ত্র, বাম্পীয় 
যন্ত্র প্রভৃতি উত্তাবিত হুইয়া জনসমাজের বিবিধ কল্যাণ "সাধন 
করিতেছে; পৃথিবীর কোন্‌ প্রদেশে কোন্‌ জাতির বাস, কোন্‌ 
প্বানের কি প্রকার জলবায়ু, কোন্‌ জাতির মধ্যে কিরূপ ধন 
প্রণালী, আচার ব্যবহার, শাসনপ্রণালী প্রচলিত আছে ৮” কোন্‌ 
স্থানে কিরূপ দ্রব্য উৎপন্ন হয়, এবং কিরূপে বাণিজ্য ব্যবসায়ের 
উন্নতি সংসাধিত হয়; কোথায় কোন্‌ পর্বত বা নদীর কি 
বিশেষত্ব, তাহা কেবল বিষ্াশিক্ষা ও জ্ভঞানালোচনার দ্বারাই 
অবগত হওয়া যায়। যুগে যুগে সমাজ ও রাষ্ট্রবিপ্লব দ্বারা 
কিরূপে অধশ্মের পরাজয় ও ধন্মের জয় হইয়াছে, এ সকল 
কেবল বিগ্ভাধ্যয়ন ও ভ্ভানালোচনার দ্বারাই পরিজ্ঞাত হওয। 
যায়। বিদ্যাশিক্ষা/ ও ভ্ঞানানুশীলন দ্বারা মানসিক স্থ্য্য 
সম্পাদিত হয়, বুদ্ধি প্রথর হয়, চিন্তা সংবত হয় ও গভীরতা 
লাভ করে, চিত্তের স্ফূর্তি ও প্রসন্নতা জন্মে এবং হৃদয় উদার 
ও ভাবুক হয় । . .. 

। কিন্তু বিদ্যাশিক্ষা ৷ ও রান সাধনার উদ্দেশ্ব কি? কঠোর 
পরিশ্রমে 'নান! শান্তর অ্যয়ৰ ও গভীর গাযেষণা নট 
রিষয়ের তব নিদ্ধপদের চরম রাক্ষ্য মি টাটা তর 





হিতীয় অধ্যাম্স। . ১৩ 


স্পা পি ০৯ সমস পাপ ৬ পপ রস সস 


গের নিয়ম শৃঙ্খল! এবং শারীরিক, মানসিক, নৈতিক ও আধ্যা- 
ত্মিক সর্বববিধ উন্নতির নিগুঢ় নিয়ম সমুহ সম্যক অবগত হইয়া 
মানব যেমন একদিকে স্বীয় জ্ঞান-পিপাসা চরিতার্থ করিয়া, 
বিশ্ববিধাতার অসীম জ্ঞান, করুণা, সৌন্দর্য্য ও মঙ্গল ভাবের 
উপলব্ধি করত. বিস্ময়, ভক্তি ও কৃতজ্ভতা-রসে ' অভিষিক্ত 
হইধেন, অন্যদিকে শেমনি লব্ধত্ঞান দ্বারা স্বকীয় জীবন ও মানব- 
জাতির বিবিধ উন্নতি সাধন করিবেন । মানবাত্মার বৃত্তি-নিচয় 
স্বতাবতঃ একদিকে মানবজাতির উন্নতি ও সেবার জন্য চির- 
ব্যাকুল, অন্যদিকে অতীন্দ্িয, অবাত্ঘনসগ্গোচর মহেশ্বরের 
অপরিসীম রহস্যময় ভাবের অভিমুখে চিরপ্রবাহিত হইতেছে । 
মানবাত্মার বৃত্তি-সমুহের এই দ্বিবিধ আকাঙ্ক্ষার সর্ববাঙ্গীণ 
পরিতৃপ্তি-সাধনই বিদ্যাশিক্ষা ও জ্ঞানালোচনার চরম লক্ষ্য । 

বিদ্যা দ্বারাই মানবচরিত্রের উৎকর্ষ সাধিত হইয়া থাকে । 
বিদ্যা চরিত্রকে উৎপন্ন করিতে পারে না বটে, কিন্তু গুণসম্পন্ন 
ব্যক্তি বিদ্যাশিক্ষা ও জ্ঞানালোচনার ছারা স্বীয় চরিত্রকে স্শীল- 
তার অলঙ্কারে বিভূষিত করিতে সমর্থ হন । আকরোখিত হীরক 
যন্ত্রপ ঘর্ষণ ও পরিমার্জনে স্বপরিষ্কত হইয়া নির্মল ও উজ্জ্বল 
আভা বিস্তার করে, তন্রপ মানবের স্বাভাবিক সদৃগুণসমূহও 
জ্ঞান*ও বিদ্যার অনুশীলনে ওঁজ্জ্বল্য লাভ করত জগদ্বক্ষে 
কোমলোজ্ভ্বল আভ। প্রদান করে । 

বিদ্যাশালী পুত্র জনক-জননীর হৃদয়-রপ্তন, আত্মীয়গণের 
স্নস্তোষ ও গৌরবস্থল। চাণক্য কহেন ;--" 
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শা সি পরি 
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য্রপ একমাত্র চন্দ্রের দ্বারা গ্রগনমণ্ডল স্থশোভিত হয়, 
তক্জপ একমাত্র বিদ্বান, ধীশক্তি-সম্পন্ন, পুরুষ-শ্রেষ্ঠ স্ুপুক্র 
দ্বারাও কুল সমুজ্্বল হইয়া থাকে ।% 

বিদ্যাশিক্ষা তপস্যা-বিশেষ। ছাত্র-জীবন ও .তপন্থি-জীবনে 
অল্পই প্রভেদ। শাস্ত্রে বিধি আছে, বিদ্যার্থী শান্ত, দাস্ত, সমা- 
হি, শ্ররদ্ধাযুক্ত, বৈরাগ্যসম্পন্ন ও নিষ্ঠাপরায়ণ হইয়! বিদ্যার 
আরাধনা করিবেন। বিদ্যাশিক্ষা ও জ্ঞানালোচনার কতিপয় 
প্রণালীর এখানে উল্লেখ করা যাইতেছে। : 

প্রথমতঃ মনোযোগ সাধন। মনোভিনিবেশ জ্ঞানোপার্জ- 
নের প্রধান উপায়। আন্দোলিত সরোবর বক্ষে স্ববিমল চন্দ্রমার 
পূর্ণচ্ছবি কখনও স্বস্পষ্ট প্রতিবিদ্বিত হয় না। মানবের চিত্ব- 
সরোবরও যদি নান! বাহা বিষয়ের চিন্তায় সর্বদা অস্থির থাকে, 
তবে জ্ঞানের পুর্ণচন্দ্র তাহাতে প্রতিভাত হইতে পারে না। 
অতএব বিদ্যার্থী সর্ববপ্রথমে মানসিক ন্্র্ধ্য সাধন করিবেন । 
তাহার মন এরূপ শান্ত ও সমাহিত হইবে যে, তিনি অধ্যয়নে 
প্রবৃত্ত হইলে সংসারের শত কোলাহল, আমোদ আহলাদের 
সহস্র প্রলোভন এবং অবস্থার প্রতিকূলতা তীহার চিত্ত-বিক্ষেপ 
ঘটাইতে সমর্থ হইবে না। মনঃসংযোগই স্মৃতিশক্তি-সাধনের 
মূলমন্ত্র। স্বর্গীয় অক্ষয়কুমার দত্ত মহাশয় একান্ত অধ্যয়নশীল 
ব্যক্তি ছিলেন। তাহার মনোভিনিবেশ এতাদৃশ গভীর ছিল 


সি পিপি পপ সস 


্ “একেনাপি জুপুত্রেশ বিস্তাযুক্তেন বীমত। । 
& লং পুরুষসিংহেন চন্দ্রেপ গগনং যথা 1” 


স্পা লক ্পা্া্্স্পপীাল্পনসপ্াপিলাসতলাবসসপস “পপ সপ 


“যে, অধ্যয়ন ও জঞ্জানালেউনা-কালে তিনি. বাহাজগতের তাবু 
ব্যাপার, এমন কি, ক্ষুধা তৃষ্) পর্য্যন্তও বিস্মৃত হইতেন। 
নিদ্দিষ্ট সময়ে আহীর্য্য সামগ্রী আনীত হইয়া যথাস্থানে রক্ষিত, 
হইত। কিন্তু সেই জ্ঞানানুরাগী পুরুষ গ্রস্থাধ্যয়ন ও নানা 
বৈজ্ঞানিক তন্ব-পর্ম্যালোচনায় এরূপ নিবিষ্ট-চিত্ত থাকিতেন যে, 
আহার* করিতে হইবে এচিস্তাও তাহার মনে উদিত হইবার 
অবসর পাইত না। প্রহরের পর প্রহর নীরবে অ়্ীত হইয়া 
যাইত, তথাপি তীহা'র চিত্তবিক্ষেপ ঘটিত না। এইরূপ প্রগাট 
মনোভিনিবেশ সহকারে তিনি ষে নানা বিদ্যা অধ্যয়ন করিয়া- 
ছিলেন, তাহার ফলম্বরূপ “চারুপাঠ” প্পদার্ঘবিদ্যা,” “বাহ 
বস্তুর সহিত মানব-প্রকৃতির সম্বন্ধ-বিচার” প্রভৃতি উপাদেয় গ্রস্থা- 
বলী এবং ধন ও নীতি সম্বন্ধীয় অপরাপর বহুল পুস্তক তাহার 
লেখনী হইতে সমুদ্ভুত হইয়৷ নব্য বঙ্গে জ্ঞান-বিস্তারের প্রচুর 
সহায়তা করিয়াছে । মাধ্যাকর্ষণ শক্তির আবিষ্বর্তী জগদ্বিখ্যাত 
স্টার আইজাক নিউটনের গভীর মনঃসন্নিবেশ-সন্ঘন্ধে অনেক 
গল্প শুনিতে পাওয়া যাঁয়। তিনি নিজে বলিতেন, “লোকে 
আমার প্রতিভার স্থখ্যাতি করে, কিন্তু আমি নিজে অন্য লোকের 
সহিত আমার এই মাত্র পার্থক্য দেখিতে পাই যে, অন্যান্য অনে- 
কের অপেক্ষা আমার সহিষ্ণু ও মনঃসংযোগের শক্তি অধিক 1% 
যদি কেহ প্রকৃত জ্ঞানানুশীলন করিতে অথবা কোনও শাস্ত্রকে 
আয়ত্ত করিতে বখার্থ অভিলাষ করেন, তবে সর্ববপ্রথমে তাহাকে 
মত্রনাভিনিবেশ ও একাগ্রতা সাধন করিতে হই 


৯৬ মানব-চরিক্র। 


স্পপীরল | সাক শী চপ 
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* 


দ্বিতীয়তঃ, স্মৃতিশক্তির অনুশীলম। স্থচারুরূপে সজ্জিত' 
এবং নিরাপদে রক্ষিত না হইলে বুমূল্য রত্বরাজিসঞ্চয়, নিশ্ষল 
হয়। বিবিধ অধীত বিদ্] ও তথ্বসমূহ স্মতিপটে সর্ববদা অস্কিত 
মা থাকিলে অধ্যয়নও নিচ্ষল হইয়া থাকে। যদি অধ্যয়ন 
করিতে না করিতেই অধীত বিদ্ভাসমুহ বিস্মৃতি-দলিল-তলে 
অদৃশ্য হইয়া যায়, তাহ! হইলে, সে অধ্যয়নে ফল কি? অধ্যয়ন- 
লব্ধ জ্ঞান স্মৃতিপথে চিরবিদ্যমান থাকিলে তবেই তাহা কাধ্যে 
নিয়োজিত করিয়! স্বকীয় ও পরকীয় উন্নতি সাধন করা 
যাইতে পারে ! | 

প্রেসিডেন্সি কলেজের. ভূতপুর্বব অধ্যাপক স্থবিখ্যাত প্যারী- 
চরণ সরকার মহাশয়ের স্মৃতিশক্তি অতীব তীক্ষ ছিল। একদা 
তাহার কতিপয় ছাত্র কোন বিষয়ের তত্ব অবগত হইবার জন্য 
সমুত্স্বক হইয়া, অনেক বিদ্বান ব্যক্তিকে জিজ্ঞাস। ও অনেক 
আয়াসের পর বিফল-মনোরথ হইয়া অবশেষে সরকার মহাশয়ের 
সমীপে উপস্থিত হন এবং তদ্বিষয়ের তত্ব তাহাকে জিজ্ঞাসা 
করেন। সরকার মহাশয় তীহাদিগষ্টক কহিলেন যে, বহুকাল 
হইল, তিশ্নি এক অতি প্রাচীন ও দুল্লভ গ্রন্থে এ বিষয় পাঠ 
করিয়াছিলেন। তণুপরে তিনি সেই গ্রন্থের যে খণ্ডে যে 
অধ্যায়ে ষে পৃষ্ঠায়, যে স্থানে উহা! লিখিত আছে, তা ছাত্র- 
দিগকে বলিয়া দিলেন। তাহারা তাহার নির্দেশ অনুসারে 
অনুসন্ধান করিয়া সেই গ্রন্থে এঁ বিষয় প্রাপ্ত হইলেন এবং 
অধ্যাপকের প্রীতীক্ষ স্মৃতিশক্তির যথেষ্ট প্রশংসাবাদ করিতৈ 
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দ্বিতীয় অধ্যায় । ১৭ 


লাগিলেন। এই প্যারীচরণ সরকচর মহাশয় তদানীন্তন স্থুশি” 
ক্ষিত ও স্ুপগ্ডিতগণের মধ্যে একজন অগ্রণী ছিলেন । 

লর্ড মেকলের মেধা এরূপ তীক্ষ ছিল যে, তিনি বলিতেন, 
যদি মিণ্টনের “প্যারাডাইস্‌ লঙ্ট»-নামক কাব্য ঘটনাবশে 
বিলুপ্ত হইয়া যায়, তবে তিনি ছেদাদি সহ উক্তকাব্য পুনরায় 
লিখিয়া, দিতে পারেন,। এইরূপে দেখা যায় যে, যে সমস্ত 
ব্যক্তি গভীর পাগ্ডিত্য লাভ করিয়া জগতে বশন্বী হইয়া গিয়া- 
ছেন, তাহারা সকলেই অসাধারণ ন্মতিশক্তিতে ভূষিত ছিলেন। 
স্বাভাবিক 'প্রতিভা-সম্পন্ন মহাশয়গণের সমকক্ষতা লাভ করা 
সাধারণের পক্ষে অসম্ভব 'হইলেও, ছাত্রগণ যে তাহাদিগের 
ছাত্রজীবনকে আদর্শরূপে সন্ম্‌খে স্যাপনপুর্ববক মনঃসংযোগ ও 
অধীত বিষয়ের পুনঃ পুনঃ আলোচনা দ্বারা স্মৃতিশক্তির উন্নতি- 
সাধন করিতে পারেন, তাহাতে সন্দেহ নাই । 

তৃতীয়তঃ চিন্তা ও গবেষণা ।-_-অধিকাংশ ছাত্র বনু গ্রন্থ 
অধ্যয়নপুর্ববক পরীক্ষীকালে অধীত বিদ্যার আবৃত্তি দ্বারা 
প্রতিষ্ঠাভাজন হইতে পারিলেই আপনাদিগকে কৃতকৃতার্থ মনে 
করেন । কিন্ত্বু ইহ! বিদ্যাধ্যয়নের প্রকৃত লক্ষ্যই নহে। গ্রন্থে 
যে বিষয় অধ্যয়ন করা যায়, জগতের প্রকৃত ঘটনা ও পদার্থপমু- 
হের অভ্যুস্তরে তীক্ষুদৃষ্টি নিক্ষেপ পুর্ববক তত্তদ্বিষয়ের পর্য্যবেক্ষণ 
দ্বার। জ্ঞানের গভীরতা ও পরিপন্কতা লাভ করাই অধ্যয়নের 
প্রকৃত লক্ষ্য । উত্তর গীতায় লিখিত আছে ঃ-_ | 

“্যন্প চন্দন-ভারবাহী গর্দত তাহার ভার্জ্ঞ মাত্র হয়, 
২ 


১৮ মানব-চরিত্র । 





কিন্তু চন্দনের মণ্্ম অবগত হয় না, তত্রপ যে ব্যক্তি বহুশান্ত 
অধ্যয়ন করিয়াও তাহার সারতত্ব অবগত নহে, সে গর্দভ তুল্য 
শান্ত্রভার বহন করিয। থাকে ।” .* 

বস্ত্তঃ পদার্থবিষ্ভা, রসায়ন, প্রাণিবিজ্ান, শরীরত্, 
শারীরবিভ্ঞান, প্রীকৃতিক ভূগোল, ভূতত্ব, উদ্ভিত্তব্ব, প্রভৃতি 
শান্ত্রসমূহ তত্তদ্বিষয়ের সৃক্ষনানুসুক্ষম পর্য্যবেক্ষণ ব্যতীত কেবল- 
মাত্র অধ্যয়ন করিলে, তাহাতে বিশেষ কোনও ফল দর্শে না। 





(২) 
কার্ণান্ুুসন্ধিৎসা । 

চিন্তা ও বিচার-শক্তির সঙ্গে সঙ্গে মানব-মনে কারণানু- 
অন্ধিতস! বিদ্ভমান আছে । এই পরিদৃশ্যমান বিশাল বিশ্বের 
ক্ষুদ্র বৃহ তাবু বস্তু ও ঘটনার পশ্চাতে এক ছুরবগাহা অনন্ত 
কাধ্য-কারণ-শৃঙ্খল! প্রচ্ছন্ন রহিয়াছে । চিন্তাশক্তির তীক্ষ 
আলোকে তাহ! প্রকাশিত হইয়া থাকে । গভীর চিন্তা দ্বারা 
প্রাকৃতিক, শারীরিক, মানসিক ও নৈতিক জগতের কার্ষ্য- 
কারণ শৃঙ্খল! অবগত না হইলে মানব নিজের ও স্বজাতির উন্নতি 
সাধন করিতে সমর্থ হয় না। এই স্বাভাবিক বুদ্ধি, বিচার ও 
চিন্তা-শক্তির বিকাশ সাধন দ্বারা, প্রপঞ্জের অন্তরালে অব- 
স্থিত আদি কারণে উপনীত হওয়াই বিষ্ভা-শিক্ষা ও জ্ভঞানালো- 


* * যথ! খরশ্ন্বনতারবাহী, ভারম্ত বেত। ন তু,চন্দনন্ত । 
তথৈবুক্লান্বাণি বহন্যধীত্য, সারং ন জানন্‌ খরবৎ বহেৎ সঃ 1৮ 
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শা পিসি সস বত পণ শিল্পা কি পোপ সপ পি ক পাপা সোপ ৯ তার রা ছল 





পি জপ অপরটি ০৩ পম, 


চনার চরম লক্ষ্য । ইহাই মানৰ জীবনের প্রকৃত উদ্দেশ্য । 
স্মৃতিগত পরোক্ষ জান মাত্র লইয়া যাহারা তৃপ্তিলাভ করেন, 
তাহার! প্রকৃত জ্ঞানের আস্বাদনজনিত অনির্ববচনীয় আনন্দ 
ও স্বিমল আত্মপ্রসাদ অনুভবে সম্পূর্ণ বঞ্চিত। 

বিস্ময় ও আনন্দ ।- পর্য্যবেক্ষণ ও পরীক্ষা দ্বারা জগতের 
অত্যন্ুত নিয়মশৃঙ্খলা ,ও কার্য্যকারণ-তৰ অবগত হইয়া, তৎ- 
সমূহের মধ্যে এক জীবন্ত, জ্ঞানময়, অসীম শক্তি অনুভব করিয়া 
যদি মনে বিস্ময়ের সঞ্চার না হয় এবং প্রচুর সৌন্দর্ধ্যরসে 
হৃদয় বিগলিত, উচ্ছবসিত ও বিমুগ্ধ না হয়, তবে অর্জিত 
জ্ঞানরাশি মরুভূমির প্রতপ্ত বালুকারাশির ন্যায় মানব-জীবনে 
কেবল অহঙ্কার ও গুদ্ধত্যের অগ্নিকণ! বিকীর্ণ করিতে থাকে । 
যিনি প্রকৃত জ্ঞানী, তিনি এই ব্রহ্ষাণ্ডের অতলস্পর্শ ভ্ভান- 
সাগরে নিমগ্ন হইয়৷ সুন্নানুসুন্মমরূপে মূল কারণের অনুসন্ধান 
করিতে করিতে পরিশেষে আপনাকে হারাইয়া ফেলেন, 
এবং ব্রহ্মাগুব্যাপিনী, অসীম-জ্ভ্ানয়য়ী শক্তির নিকট স্বীয় শক্তির 
ক্ষুদ্রত্ব অনুভব করিয়া, শ্রদ্ধা ও বিস্ময়ে নীরব হইয়া থাঁকেন। 
বাস্তবিক এই মহতী শক্তিকে অনুভব করিতে সমর্থ না 
হইলে, স্্টিকার্যের অধিকাংশ সৌন্দধ্য ও গাস্তীর্ষ্য, ব্রহ্মাণ্ডের 
অধিকাংশ্‌ রহস্য মানবের নিকট চিরলুক্কায়িত থাকিয়া যাইত। 
হৃদয়ে স্বভাবতঃ বিস্ময় ও শ্রদ্ধা সমুদিত হইলেই বিদ্ভাশিক্ষা 
(সফল হয় এবং জ্ঞানবৃত্তি পরিতৃপ্তি লাভ করে। অতএব 
যাহাতে হৃদয়ে ভাবের উদ্দীপনা হস, বিল্য়, শ্রদ্ধা, ভক্তি, 


বি ূ মানব-চরিত্র 


বিনয়, কৃতজ্ঞতা প্রভৃতি উচ্ছংসিত করিয়া তুলে, সাধ্যমত 
প্রাকৃতিক 'সৌন্দধ্য সম্ভোগ এবং বিশুদ্ধ কাব্যালোচন! দ্বারা 
তাহার শিক্ষালাভ কর! ছাত্রজীবনের একটি গুরুতর ও অবশ্যু- 
সাধনীয় কর্তব্য । 


(৩) 
্বাস্থ্যরক্ষা ও বৈষয়িক শিক্ষা ।, 


ছাত্রগণকে অধিকাংশ স্থলেই শারীরিক স্যাস্থয-সংরক্ষণে 
উদাসীন দেখিতে পাওয়া যায়। তাহারা বিষ্ভাশিক্ষার জন্য 
এত অধিক মানসিক পরিশ্রমে রত থাকেন যে, শরীর তীহাদের 
স্মৃতি ও মনোযোগের সম্পূর্ণ বহিভূ্তি হইয়া পড়ে। অহোরাত্র 
মানসিক পরিশ্রমে রত থাকিয়া জ্ঞাত বা অজ্ঞাতসারে স্বাস্থ্যের 
নিয়ম ভঙ্গ করিলে, অচিরেই তাহার অনিবার্য ফল ভোগ 
করিতে হয়। কে না অবগত আছেন যে, অনেক ছাত্রই রাত্রি 
জাগরণ পুর্ববক অধ্যয়ন-নিবন্ধন, অথবা শারীরিক পরিশ্রমে 
বিমুখতা-বশতঃ প্রায়ই অজীর্প, ্নায়বীয় দৌর্ববল্য, দৃষ্টিক্ষীণতা, 
বাতব্যাধি, শিরঃপীড়া প্রভৃতি রোগে আক্রান্ত হইয়া অকর্্মণ্য 
হইয়া পড়েন? তাহারা বিদ্যার সাধনায় সফলতা লাভ 
করত সম্মানাস্পদ হইতে পারেন; তাহার! স্শীল ও শাস্ত- 
স্বভাব হইয়া সকলের শ্লীতি ও প্রশংসা-ভাজন হইতে পারেন ; 
কিন্তু বিদ্যা-ক্লুত্ হইতে সংসার-ক্ষেত্রে প্রবিষ্ট হইবার .সময্প 
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তাঁহাদিগের অধিকাংশকেই  শশহীরং ব্যাধ্মন্দিরং” বলিরা 
আক্ষেপ করিতে হয়। তখন তীহাঁদিগের ' জীবন নিস্তেজ, 
নিরুদ্যম, স্ফুপ্তিবিহীন, অলস," উন্নতিবিমৃখ এবং বিশ্রামান্বেবী 
হইবে না ত আর কি হইবে? শিক্ষার্থী যুবককুলের সর্ববদা 
স্মরণে রাখা কর্তব্য যে, শরীর ব্যাধিগ্রস্ত হইলে মনও নিত্তেজ 
হইয়া ব্যায়, চিত্তে প্রফুল্লিতা থাকে ন। ; স্থতরাং অধ্যয়নের ব্যাঘাত 
ঘটিয়া খাকে। অতএব শরীর যাহাতে সর্বদা স্থস্থ থাকে, 
তাহার ব্যবস্থা করা, ছাত্রজীবনের একটি প্রধান কর্তব্য । প্রত্যহ 
উষাকালে' যতদূর সম্ভব, প্রাকৃতিক শোভা-সমন্থিত স্থানে বিচরণ- 
পূর্ববক নিন্মল বায়ু সেবন দ্বারা শারীরিক জড়তার অপনয়ন 
এবং চিত্তের প্রফুল্লতা সম্পাদন করা তাহাদের নিত্যকরণীয় 
কর্তব্য । ছাত্রগণের আহার, স্নান, নিদ্রা, পরিধান, পরিচ্ছন্নতা 
বিষয়ে মিতাচার অবলম্বন করা এবং অবস্থানুসারে, অশ্বারোহণ, 
নৌ-চালনা, ক্রিকেট, জিম্নাণ্িক প্রভৃতি সর্ববাঙ্গ-সঞ্চালন ও 
মানসিক প্রফূল্লতা বিকাশোপযোগী ব্যায়ামে, দিবসের অপরাহ্ণ 
সময়ে নিয়মিতরূপে রত থাক। উচিত। শারীরিক পরিশ্রমে 
যেমন একদিকে শারীরিক স্বাস্থ্য লাভ হয়, অন্যদিকে তেমনই 
মনেও অমিত স্ফুত্তির সঞ্চার হইয়া থাকে । চিত্ত প্রফুল্ল থাকিলে 
পাঠ্য বিষিয়ে সত্বর মনোভিনিবেশ হয়। অভিনিবেশই বিদ্যা 
লাভের প্রথম সোপান। অতএব মানসিক উন্নতির. সহিত 
সামগ্রস্য রক্ষাপুর্বরক নিয়মিত শারীরিক পরিশ্রম করা '্ছাত্রগণের 
অবৃশ্য-কর্তব্য । 


২ মানব-চরিজ্ত্ ৷ 


উল্লিখিত প্রণালী অনুসারে যুবকের শারীর-বৃত্তির পরিণতি 
ও'সর্ববাঙ্গীণ মানসিক উন্নতি সাংসাধিত হইলে তাহার সাংসারিক 
শিক্ষা লাভ করা আবশ্যক । আমর! প্রথম অধ্যায়ে ৰলিয়াছি, 
সঞ্চল মানব জগতে একই কার্য্য করিবার জন্য আগমন করে না । 
জগতের এই বিশাল কার্য্যক্ষেত্রে অসংখা শ্রমবিভাগ বিদ্যমান 
রহিয়াছে । এ সংসারে কেহ রাজা, কেহ প্রজা ; কেহ বিচারক, 
কেহ ব্যবহারজীবী, কেহ চিকিৎসক, কেহ শিক্ষর্ক; কেহ 
বণিক্‌, কেহ শিল্পী; কেহ শাস্তিরক্ষক, কেহ ধর্ম প্রচারক 
ইত্যাদি। মানবগণ স্ব স্থ প্রবৃত্তি ও শক্তি অনুসারে ভিন্ন ভিন্ন 
বৃত্তি অবলম্বন করে এবং তাহাদের শিক্ষা ও ভান বিশেষভাবে 
€ত্তত্ত পথ অবলম্বন করিয়া থাকে । 

অধিকাংশ ছাত্র অর্থোপার্জনই বিদ্যাশিক্ষার মুখ্য উদ্দেশ্য 
ভাবিয়া যন্দারা অল্পবয়সে অর্থোপার্জনে সমর্থ হইতে পারা যায়, 
বাল্যাবধি সাক্ষাৎ ও পরোক্ষ ভাবে সেই শিক্ষা লাভেরই চেষ্টা 
করিয়া থাকেন এবং অল্পবয়সে বিশেষ বিশেষ ব্যবসায়ে প্রবিষ্ট 
ও শিক্ষিত হইয়া, চিরজীবন তদনুশীলনদ্বারা সাংসারিক উন্নিই 
সাধন করিয়া থাকেন ; স্বকীয় জীবনে মনুষ্যত্বের বিকাশ এবং 
জনসমাজের প্রকৃত উন্নতি সাধনের জন্য তাহাদের প্রবৃত্তি এবং 
অবসর অতি অল্পই থাকে । জ্ঞান, হৃদয় এবং নৈতিক বৃত্তি 
সমুহের যথোপযুক্ত বিকাশ ও দৃঢ়তা সংসাধিত হইবার, পূর্বে 
অর্থোপার্জনের জন্য জীবন-সংগ্রামে নিযুক্ত হইলে, মানবজীবন 
অস্ফ,ট কুম্ম-টিলিকাব সংসারের প্রথর রবি-কিরণে অকালে 
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'বিশুফষ ও স্লান হইয়া পড়ে-। হৃদয় প্রকৃতির সৌন্দর্য্যরস পানে 
সমর্থ হয় না, হস্তযুগল, দ্বর্ণ ও রৌপ্য' মুদ্রা গণনার অতীত, 
,জনসমাজের শ্রেষ্ঠতর কল্যাণের জন্য ব্যস্ত হইতে শিক্ষা করে 
'না। অল্প বয়সেই এরূপ লোকের সজীবতার অবসান, প্রফুল্লতার 
বিনাশ ও হৃদয়ের স্ফুর্তি সংরুদ্ধ হয় ; পরমায়ুর অর্ধেক অতীত 
হইতে গ্ী হইতেই তাঁহার সাংসারিক সকল সুখ, সকল আশা 
ও সকল আকাঙ্ক্ষার পরিসমাপ্তি হয়। এইরূপে সে চির-বন্দীর 
ম্যায় স্বীয় ব্যবসায়ের অন্ধ কারাগারে অমূল্য মানবজীবন যাপন 
করিয়া, গভীর অতৃপ্তিতে তাহার অবসান করে । 

“১ হে শিক্ষার্থী যুবকবৃন্দ ! অল্পবয়সে কর্মক্ষেত্রে প্রবিষ্ট 
হইয়া অমূল্য জীবনের অপব্যবহার করিও না। অপরিণত 
বুদ্ধিতে, কোমল স্কন্ধে সংসারের গুরুভার গ্রহণ পুর্ববক, 
অল্পবয়সে পিতা পিতামহ সাজিয়া অকালে আপনার সুখ, 
আকাঙক্ষা, উন্নতি ও চরিত্রে জলাঞ্জলি দিয়া, নৈরাশ্যে, দুঃখে 
ও অতৃপ্ডিতে অমূল্য জীবনের অবসান করিও না। শরীরকে 
দৃঢ়, বলিষ্ঠ ও সুস্থ রাখ দীর্ঘজীবী হইয়া কঠিন পরিশ্রমে 
অবাধে স্ব স্ব কর্তব্য সাধন করিতে সমর্থ হইবে! জ্ঞানের 
সম্যক্‌ উন্নতি সাধন কর-_চিরজীবন তদনুশীলনে হৃদয়ে বিমল 
আনন্দ এবং চরিত্রে প্রশাস্তভাব, গাস্তী্য ও উদারতা লাভ 
করিতে পারিবে, ভবিষ্যতে অবলম্িত ব্যবসায়ের শ্রীবৃদ্ধি সাধন 
করিতে পারিবে ।) চরিত্র এবং ধন্মে প্রতিষ্ঠিত হও". 
জগন্ভের কল্যাণ সাধনে জীবন যাপন করিতে: "সমর্থ হইবে, 
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পি 
জি কার ওম রাচরাধরািসথা) রন সস, ৬০ 
সাসাসসাসিিসিপাসপিিসপিসিসপসিপীাসপসপাপিসিল প সপকল সপ িা ি সপস্পাস্পরী পি টি 





এবং পরম পিতা পরমেশ্বরকে জ্ঞাত হইয়া তৎ্প্রতি' 
ভক্তি ও ফ্ুতঙ্জতা অর্পণ করিয়া মানবজীবনের সার্থকতা সম্পাদন 
করিতে পারিবে । জ্ঞানে, চরিত্রে ও ধর্মে প্রথমতঃ জীবনকে 
ছুবিত ও সুপ্রতিষ্ঠিত করিয়া তৎপরে স্থীয়.্বীয় শক্তি ও 
প্রবৃত্তি অনুসারে বিশেষ বিশেষ ব্যবসায়ে ' শিক্ষালাভ কর, 
উিপযুক্ত ও কর্মক্ষম হইয়৷ সংসারে প্রবিষ্ট হও এবং সেই জ্ঞান, 
চরিত্র, ও ধর্ের কিরণে তোমাদের কর্মক্ষেত্রকে আলোকিত 
করিয়া, জগতের আদর্শরূপে দণ্ডায়মান হও। যদি নিতান্ত 
অবস্থাবৈগুণ্যে অল্পবয়সে অর্থোপার্জনে প্রবৃত্ত হইতে হয়, 
তাহা- হইলেও তাহার মধ্য হইতে অবসর করিয়া নিজ নিজ 
শরীর, মন ও হৃদয়ের উন্নতি সাধনে সচেষ্ট হওয়া : কর্তব্য । 
ইউরোপ, আমেরিক! প্রভৃতি স্থসভ্য দেশে কত ব্যক্তি এইরূপে 
সামান্য অবস্থা হইতে আত্তোন্নতি সাধন করিয়া জনসমাজে গণ্য- 
মান্য হইয়া গিয়াছেন। তোমরাই বা তাহাদের পদচিহ্ের অন্মু- 
সরণ করিতে পারিবে না কেন ? 
(৪ ) 
গুরুভক্তি । 

বাল্যকাল হইতে স্থবিজ্ঞ, তত্ব-জ্ঞানী, শান্্র বা ব্যবসায়- 
বিশারদ ব্যক্তিগণের নিকট আত্তমোন্নতি ও জীবনের কর্তব্য 
বিষয়ে উপদেশ এবং শিক্ষা লাভ না করিলে, পরিণত জীবনে 
সেই লক্ষ্য সংীদদ্ধ হয় না।' যিনি. যে ঘিষ্তা বাঁ যে ব্যরসায় 
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্ক্ষা করিতে অভিলাষ করেন, তাহাকে সেই বিদ্া বা সেই 
ৰং সায়ে অভিজ্ঞ ব্যক্তির নিকট উপদেশ ও “শিক্ষা গ্রহণ: 
বক, প্রতিনিয়ত আত্মচেষ্টা দ্বারা তাহা. নিজ জীবনে আয়ত্ত 
প্ুরিতে হইবে |: . প্রাচীনতম কাল হইতে এপর্যন্ত যত বিদ্যা 
টি ব্যবসায়ের আবিষ্কার ও উন্নতি সংসাধিত হইয়াছে তৎ- 
"যুগে যুগে বহু প্রতিভাশালী ব্যক্তি কর্তৃক স্থপরিত্ভাত,. 
পরিচিন্তিত ও প্রকধিত হইয়াছে। কোনও মানবের পক্ষে 
ব্যক্তিগত আমুল পরীক্ষা ও পরধ্যবেক্লুণ দ্বারা তৎসমুদায়ের 
মায়ত্ীকরণ সম্ভব নহে। স্ততরাং কাহাকেও কোনও বিদ্যা বা 
যবসায়ে স্থশিক্ষিত হইতে হইলে, তত্তদৃবিষয়ের শাস্ত্র ও 
বন্ধ গুরুর উপর নির্ভর করিতে হইবে। ডাক্তার স্মাইল্স্‌ 
বলিয়াছেনঃ_-“যিনি আপনাকে প্রভূত জ্ঞানী মনে করিয়া 
অপরের নিকট হইতে শিক্ষা লাভ করিতে চাহেন না, তিনি 
কখনুই কোনও মহণ অথবা সাধু কার্যে সিদ্ধি লাভে সমর্থ 
উজ । আমাদিগকে মন এবং হৃদয়-দ্বার সতত্ত উন্মুক্ত রাখিতে 

, ধাহারা আমাদিগের অপেক্ষা জ্ঞানে ও অভিজ্ঞতায়. 
শ্রেন্ঠ তীহার্গিগের সাহায্যে শিক্ষালাভ করিতে লজ্জিত হওয়া 
আমাদিগের কখনই উচিত নহে ৮ 

গুরুএবং শান্ত্রকে অগ্রাহ্া করিয়া! নিরবচ্ছিল্প স্বাধীনভাবে 
কোনও বিষয়ে পারদ্রগিতালাভ করা সাধারণ মানবের পক্ষে 
দুরের কথা; পরন্তু অলৌকিক প্রতিভাসম্পন্ন মহাত্মগগণও 
ইহা, সম্ভব ও সমীচীন বলিয়া মনে করেন নাখ - ছাত্র 
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জীবনে গুরুর সাহায্য ব্যতীত, জ্ঞান, বিদ্যা, চরিত্র বা ধর্ম 
কিছুই লাভ করা যায় না। হৃদয় ও মনের বৃত্তি-নিচয় গুরুর 
উপদেশ ও তৎ্প্রদত্ত স্ুশিক্ষায় উদগত ও বিকদিত হইয়া । 
'খাকে। গুরুর সঙ্গে, নিস্বার্থ উপদেশে মানব-মনের অজ্ঞানান্ধ-; 
কার দূরীভূত হয়। ব্রহ্মবৈবর্ত পুরাণে লিখিত আছে £ | 

“অজ্ঞান তিমিরাচ্ছন্ন ব্যক্তি ধাহা হইতে জ্ঞানালোক 
প্রাপ্ত হইয়া নিম্মল দৃষ্টি লাভ করে, তীহার' অপেক্ষা বন্ধু 
আর কে আছে ?” *% 

প্রাচীন ভারতবর্ষে বিদ্যার্থিগণ বাল্যকালে উপনয়ন- 

ংস্কারান্তে গুরুগৃহে প্রেরিত হইতেন, এবং দশ, দ্বাদশ বা 

চতুর্দশ বর্ষকাল সর্বব বিষয়ে গুরুর আজ্ঞানুবর্তী থাকিয়া 
নানাশান্ত্র ও বিদ্যার পারদর্শিতা লাভ করিতেন। ইংলগু, 
ফান্ন, জান্মাণি প্রভৃতি ইউরোপের প্রধান শ্রধান দেশসমূহে 
এবং স্থুসভ্য মার্কিণ দেশে বালকগণ শিক্ষালাভার্থে বোডিং 
হাউস ব ছাত্রনিবাসে প্রেরিত হইয়া থাকে। তথায় তাহারা 
সচ্চরিত্র ও স্থপগ্ডিত শিক্ষকগণের সহিত একত্র অবস্থানপূর্ববক 
তাহাদের ছ্বারা সম্যক পরিচালিত ও শিক্ষিত হয়। কোনও 
ব্যবসায় বা শিল্প শিক্ষা করিতে হইলেও তদ্বিষয়ে কৃতকর্ম্মা 
ব্যক্তিকে উপযুক্ত দক্ষিণা প্রদান পূর্ববক বন্ুদিন পর্য্যস্ত তীহার 
নিকট শিক্ষার্থী (91101570106 ) থাকিতে হয়। 

'অজ্ঞানা৩মিরাচ্ছযো জ্ঞানদীপং বতে। লতেৎ | 

লন চ,নিশ্মলং পশ্তেৎ কে ব৷ বন্ধুস্ততঃ পরম ॥ 
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[| ইদানীং অন্মদ্দেশীয় ছাত্রগণের ব্যবহার ও কার্যকলাপে 
শিক্ষক ও অধ্যাপকগণের প্রতি যে প্রকার 'অসম্মানের ভাব 
টলিরিদৃষ্ট হয়, তাহা নিতান্ত নিন্দনীয় । সহদয় ব্যক্তিমাত্রেই 


৭: 


প্দুশ উদ্ধত ও হদুয়হীন ভাবকে অন্তরের সহিত দ্ব্ণা করিয়া 
্ |. শিক্ষব্ধঘতই কেন বিদ্বান, বুদ্ধিমান, উন্নতচরিত্র, 
ার্্িক ও স্নেহশীল হউন না, এমন অনেক ছাত্র আছে, যাহার! 
হার প্রশংসাবাদ করিবার সময়েও তাহাকে ইতর-জনোচিত 
িঘন্য বিশেষণে অভিহিত করা যেন একটা গৌরবের বিষয় মনে 
কিরে। শিক্ষকগণ শিক্ষাদানের পরিবর্তে বেতন গ্রহণ করেন 
দিলিয়া যে তাহাদের যত্ব, স্সেহ, স্থুশিক্ষা ও সছুপদেশের জন্য 
সামরা কৃতভ্্ত হইব না, ইহা অতি অর্ববাচীনের কথা । এজগতে 
বাহার নিকট উপকার পাওয়া যায়, গাহারই প্রতি আমাদের 
কৃতজ্ঞ হওয়! উচিত। বিশেষত জ্ঞানে ও চরিত্রে শ্রেষ্ঠ 
যে সরল ব্যক্তি, আমাদের পিতামাতা ও গুরুজনের প্রতিনিধি 
স্বরূপ হুইয়া, মনের অজ্ঞানান্ধকার দূর করত আমাদিগকে 
উন্নতির আলোকময় পথে লইয়া যাইতে চেষ্টা করেন, গাহারা 
যে আমাদের বিশিষ্ট সম্মান ও ভক্তির পাত্র, ইহাতে সন্দেহ 
করাই ঘোর মূর্খতা ও নিবুদ্ধিতার পরিচায়ক । বাল্যকালেই 
যাহার হৃদয় হইতে এই ভক্তিভাব বিলুপ্ত হইয়া যায়; তাহার 
চরিত্রের পরিণাম অতি ভয়াবহ। সে ক্রমে পিতামাতা 
প্রভৃতি গুরুজনকে এবং অবশেষে উশ্বরকে.. পর্য্যন্ত অশ্রদ্ধ। 
করিবার পথ প্রশস্ত করে। গুরুকে শ্রদ্ধা, সম্মান এবং ভক্তি 


ক মানব-চরিত্র। 


করা' এবং তাহার একান্ত বশবর্তী হওয়া ছাত্রগণের অবশ্যু- 
কর্তব্য । ভক্তিই প্রকৃত মহত্বের ভিত্তিভূমি। | 

: গুরুর প্রতি কর্তব্য সম্বন্ধে বিবিধ শাস্ত্রে বিধি ও আদেশ 
আছে। মনু বলেন £--- “শিষ্য পরোক্ষেও গুরুর উপাধিবজ্জ্রিত 
নাম ব্যবহার করিবে না। পরক্ত (বিজ্রপচ্ছলে ) তাহার গমন, 
বাক্য অথবা কন্মের অনুকরণ করিবে 'না। যেখানে গুরুর 
পরিবাদ ব৷ নিন্দার উল্লেখ হয়, সেখানে শিষ্য কর্ণদ্বয় আচ্ছাদন 
করিবে অথবা তথা হইতে অন্থাত্র প্রস্থান করিবে 1”* 

_ধে ছাত্র গুরুর নিকট মহোপকার প্রাপ্ত হইয়া তাহাকে 
সম্মান ও শ্রদ্ধ! না করে এবং তাহার আদেশ অবহেলা করে, 
জে অকৃতজ্ঞ, ছূর্ব্বিনীত এবং অহঙ্কারী, তাহাতে আর সন্দেহ 
নাই। জ্ঞানের পরিপাক না হওয়া পর্য্যন্ত, কিয়পরিমাণে 
সাংসারিক অভিজ্ঞতা লাভ করত শুভ জঙ্কল্লারূড হইয়া 
স্বাবলন্বনে স্বীয় কর্তব্য পথে -চলিবার ক্ষমতা না হওয়া পর্য্যস্ত, 
ছাত্র স্বীয় জীবনের শুভাশুভ গুরুর হস্তে ন্যস্ত. করিবে এবং 
অবিচারিত ভাবে তাহার আদেশের বশবর্তী হইবে । যৌবন- 
কালে বাসন! প্রবল হইয়া ছাত্রগণকে নিয়ত উচ্ছ.ঙ্খলভাবে 
নানা প্রলোভনে নিক্ষেপ করে । অপরিণত বয়সে আপনার 
“নোদাহরেদন্ত নাম পরোক্ষমপি কেবলম্‌ । 

ন চৈবাস্তানুকুব্ৰীত গতি-ভাষিত-চেষ্টিতম্‌ ॥৮ 
“গুরোর্যত্র পরীবাদে। নিন্দা বাপি প্রবর্ততে | 
কণৌতত্র পিধাতব্যো গন্তব্যং ব৷ ততোইন্যতঃ ॥৮ 


টি 





দ্বিতীয় অধ্যায় । | ২৯ 





কর্তব্য ও হিতাহিত বিচার করা সম্ভব নহে। অতএব এই: 
অবস্থায় সর্বববিষয়ে গুরুর একান্ত আজ্ঞানুবর্তী থাকাই 
ছাত্রের পক্ষে শ্রেয়ক্ষর । যেছাত্র বয়ঃপ্রাপ্তির পূর্বেবেই স্বাব- 
'ল্রন্বন ও স্বাধীনতা লাভ করিতে চাহে, সে উচ্ছ.ঙ্খল ও হ্বেচ্ছা- 
চারী হইয়া, কাগারি-বিহীন তরণীর হ্যায় সংসারসমুক্রে ইতস্ততঃ 
ঘুর্্যমান হয় এবং : বাসন্]-তরঙ্গাভিঘাতে চুর্ণবিচুর্ণ হইয়া তাহার 
দুর্বল জীবন অবশেষে সংসারাবর্তে নিমগ্ন হইয়া থাকে। 
ব্রন্মবৈবর্ত পুরাণে লিখিত আছে £__“যে শিষ্য গুরুবাক্যানুসারে 
কাধ্য করেন, তিনি জ্ঞানী, তিনি কল্যাণাস্পদ, এবং তিনি 
পুণ্যবান্। পদে পদে তাহার মঙ্গল হইয়া'থাকে ।”% 


(৫) 
নীতিশিক্ষা। । 


বিদ্তা ও জ্ঞান যদি সাধু চরিত্র এবং স্থুশীলতার সহিত 
যুক্ত না হয়, তবে তাহা মানবজীবনে সুখ শাস্তি প্রদান 
করিতে পারে না। শেরিডানের ন্যায় বিখ্যাত বাদ্মী ও রাজ- 
নীতিবিশারদ ব্যক্তিকেও, কেবল চরিত্রের অভাবে চিরজীবন 
হুঃখ-ক্লেশে অতিবাহন পূর্বক অবশেষে দারুণ মনস্তাপ ও 
অশান্তি লইয়া ইহলোক হইতে অবস্থত হইতে হইয়াছিল। 
তাহার গেষ জীবনের দুর্দশার বিষয় শ্রবণ করিলে পাষাণও 
বিদীর্ণ হয়। লর্ড বায়রণ অলৌকিক প্রতিভাশালী কবি ছিলেন। 
* “স পণ্ডিতঃ স চ জ্ঞানী স ক্ষেমী স চ পুণ্যবান্‌। 

গুরোর্বচক্করো৷ যে। হি ক্ষেমং তন্য পদে পঞ্চে॥”+ 





এশা 


ছটিওড ন ধু মানব-চকিজ্ ॥ 


ক টা পরি পপ পাপ ্মপ্মসিপসসশ পসসি শি বিলি পলিপ, পাপ 


তাহার কাব্য পাঠ করিয়া ৰ্বাব্য-রস-গ্রাহী সহৃদয় ব্যক্তি মাত্রেই 
শ্রীত ও বিমুগ্ধ হইয়া থাকেন । কিন্ত্ব তাহার চরিত্র কলুধিত ও 
উচ্ছ্‌ত্খল ছিল বলিয়া, তিনি কখনও প্রাণে শাস্তি অনুভব করিতে 
পারেন নাই এবং জীবনে কখনও সুখ প্রাপ্ত হন নাই। তীহার 
সমস্ত কাব্য তিনি কেবল নিজ জীবনের ঘোর নৈরাশ্য, দারুণ 
অতৃপ্তি এবং গভীর অনুতাপের আর্তনাদে পূর্ণ করিয়া গিয়াছেন । 
চরিত্রবর্জিত দেশহিতৈষণা জগতের বিশ্বাস আকর্ষণ করিতে 
সমর্থ হয় না এবং চরিত্র-বিহীন ধন্ন ভিত্তিশম্ত অট্রালিকার 
স্যাঁয় অচিরেই ধুলিশায়ী হইয়া! থাকে । স্থুবক্তা স্বীয় বাগ্মিতায় 
লোককে চমণ্কৃত করিতে পারেন বটে ; স্থৃকবি অন্ভুত কবিস্ব 
শক্তিতে লোকের হৃদয় মুগ্ধ করিতে সমর্থ হন বটে; স্থলেখক 
ভাষার ছটায় জনসাধারণকে উত্তেজিত ও উৎসাহিত করিতে 
পারেন বটে.; নৈয়ায়িক সুক্ষমানুসূন্মন যুক্তি ও কুটতর্ক-জালে 
মানব-মনকে বিশ্মিত করিতে সমর্থ হন বটে, কিন্ত্ব চরিত্রে সাধুতা 
ও স্ুশীলতার পরিচয় না দিলে, তাঁহাদের প্রতি আমাদের 
সাময়িক শ্রদ্ধা, গগনপটস্থ ইন্দ্রধনুর স্ায় দেখিতে দেখিতে 
বিলীন হইয়া যায়। কবি, বাগ্মী, বৈজ্ঞানিক প্রভৃতি প্রতিভা- 
সম্পন্ন ব্যক্তিগণের বিশেষ কাধ্য জগদ্‌-ভাগারে সজ্জিত থাকে 
বটে, কিন্তু চরিত্রশালী মহাত্মগণই জীবনী-শক্তি হইয়া চিরদিন 
মানব-সমাঁজকে প্রকৃত উন্নতিপথে পরিচালিত করেন । 

জ্্বীনী, কবি, বৈজ্ঞানিক বা বাদীর প্রতিভা বিদ্বম্মগুলীর 
মধ্যেই প্রশংস! ও প্রতিষ্ঠা লাভ করে, সাধারণ মানৰ তাহার 


শ্লোক লন পা কাপ পালি 





পর সী রস ৯ সি স্পা 


ঘিভীয় অধ্যায়। ৩১. 


মনন গ্রহণে সমর্থ হয় না; কিন্ত চরিত্র-সম্পন্ন ব্যক্তি, বিশাল: 
অন্বরতলে প্রুব নক্ষত্রের হ্যায়, মানবসমাজে চির . প্রকাশিত 
থাকেন। কোটি কোটি ভারতবাসীর মধ্যে কয়জন ভাস্করা- 
চার্য্যের নাম অবগত আছে ? কিন্তু রামচন্দ্র বা যুধিষ্ঠিরের 
নামে ভারতের পুরুষ রমণী, পণ্ডিত মুর্খ, ধনী দরিদ্র, শ্রেষ্ঠ 
নিকৃষ্ট সুকলের হৃদয়ই ত্রদ্ধা ও ভক্তিরসে উচ্ছ,সিত হইয়া উঠে। 
কোপাণিকস্‌ বা প্লেটোর নাম ইয়ুরোপের বিদ্বান ও সভ্য-সমা- 
জের মধ্যেই সীমাবদ্ধ, কিন্তু ষীশু শ্বীষ্টের অবিনশ্বর নাম তদে- 
শীয় সামান্য* শ্রমজীবী অবধি মহা ক্ষমতাশালী সম্রাট পর্য্যস্ত 
কোটি কোটি নরনারীর হ্ৃদয়-সিংহাসন অধিকার পুর্ববক যুগে 
যুগেরাজত্ব করিতেছে এবং তদীয় নির্মল চরিত্র ইয়ুরোপীয় জাতি-, 
সমুহের মধ্যে সজীবতার ঝ্োত প্রবাহিত রাখিয়াছে। 

এ সংসারে শ্রেষ্ঠ মানব কে? যিনি অসাধারণ বীরত্ব- 
প্রভাবে সমগ্র ইয়ুরোপ, আসিয়া ও আফিকাখণ্ডের প্রদেশ- 
সমূহের সম্রাটু হইয়া, স্বীয় ক্ষমতাগৌরবে স্ফীত হইয়া জগৎকে 
অতি ক্ষুদ্র অনুভব করিয়া বলিয়াছিলেন, “আমার আক্ষেপ 
রহিল যে আমি অধিকার করি এমন ভূখণ্ড আর নাই,” 
সেই বাহুবলগর্বিবিত দিগ্বিজয়ী আলেকজাগার শ্রেষ্ঠ-_অথবা ' 
যিনি স্থবিশাল জ্ঞানসাগরের উপকূলে উপবিষ্ট হইয়া বলিয়া- 
ছিলেন, “যে অনন্ত প্রসারিত জ্ভ্রান-সমুদ্রের গভীর নির্ধোষ 
আমার কর্ণে-প্রতিধ্বনিত হইতেছে, 'তন্মধ্যস্থিত রত্বরাজি বনুদুরে 
প্রচ্ছন্ন রহিয়াছে,”__সেই.বিনীত মিউটন শ্রেষ্ঠ ? স্বীয় বান্ু- 


৩২ ১ ্ মানিব-চরিত্র 


৪০০৮ 


. বিক্রমে বিনি সমস্ত পাশ্চাত্য জগৎকে আলোড়িত ও বিকম্পিত 
করিয়াছিলেন, সেই নেপোলিয়ন শ্রেষ্ঠ, অথবা যিনি, এশিয়। মহা- 
দেশর অর্ধাংশকে স্বীয় আধ্যাত্মিক শক্তিতে জাগ্রত করিয়া 
তু্লিয়াছিলেন সেই ধর্ম্নবীর শাক্যসিংহ শ্রেষ্ঠ ? ঘিনি তোষামোদ 
'ও তুষ্টিসাধন দ্বারা মোগল-সম্রাটের সভায় সম্ত্রলাভ পূর্বক 
সম্পদ ও যশোলাভ করিয়াছিলেন সেই মানসিংহের নাম 
কয় জনে করে? কিন্তু যিনি স্বীয় রাজ্য সম্পদ্‌ "হইতে 
বিচ্যুত হইয়া আরাবল্লী পর্ববতের গহবরে গহবরে অবু্িতি 
করিয়াও ব্বদেশের স্বাধীনতার পুনরুদ্ধার সাধনের চেষ্টা পরি- 
ত্যাগ করেন নাই, যিনি চক্ষের সম্মুখে বনিতা ও আত্মজগণের 
অনাহার-ক্লেশ দর্শনে ব্যথিত হইয়াও আত্মমর্ধ্যাদা এবং 
জাতীয় গৌরব বিস্মৃত হইতে পারেন নাই, সেই চিতোর- 
গৌরব মহাত্মা রাণা প্রতাপসিংহের নামে ভারতের কোন্‌ 
সহৃদয় ব্যক্তি না অশ্রপাত করিয়া থাকেন ? 

 চরিত্রই মানবের একমাত্র অবলম্বন। ধনসম্পদ্‌, 
প্রখরবুদ্ধি, ক্ষমতা প্রভৃতি লইয়া মানৰ কত দিন পরিতৃপ্ত 
ও প্রতিষ্ঠিত থাকিতে পারে ? পাধিব ধন, যশ, ক্ষমতা অতি 
অস্থায়ী-_পন্সপত্রের জলের ন্যায় অর্তি চঞ্চল। 'আজ যিনি 
বাহুবলে দিখিজয় পূর্ববক স্থর্ণ মুকুটে মন্তক স্থশোভিত করিয়া, 
সিংহাসনারূঢ় সম্রাট, কাল যদি তাহার রাজবেশ সহিত সেই মুকুট 
কাড়িয়া লইয়া, তাঁহাকে চীর-বসন পরাইয়া'প্রকাশ্য পথে বহির্গত 
করিয়া দেওয়া হয়, তবে তাঁহার জীবনে এমন কি অবশিষ্ট থাকে, 
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বায় তিনি তাহার লুগ্তগৌরব পুনঃপ্রাপ্ত হইতে সমর্থ হন 
নেপোলিয়ন বোনাপার্টির জীবন আলোচনা কল্প, কি দেখিয়ে? 
ফুন্দের রাজসম্মান তীহার দুরাকাওক্ষ প্রাণকে পরিতৃপ্ত করিতে 
পারিল না। তিনি ইটালীর রাজ-মুকুট মস্তকে পরিধান 
করিতে বাসনা করিলেন, ইংলগ্ডের গর্বব খর্বব করিতে অভিলাভী 
হইলেন এবং রুষিয়ার্কে স্বীয় পদতলে আনয়ন করিবার সংকল্প 
করিলেন। তাহার অজেয় সংকল্প ও উদ্যম তীহার অধিকাংশ 
আকাঙক্কাকেই কার্যে পরিণত করিতে সমর্থ হইয়াছিল। কিন্তু 
তাহার সেই বিজয়-গৌরব অচিরেই অস্তমিত হইয়া গেল। 
তাহার কারণ কি? কারণ এই যে, তীহার সফলতা সাধুতার 
স্থদ্ঢ় ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত ছিল না । তিনি তীহার বিজয়- 
স্তস্তকে বালুকারাশির ..উপর প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন । 
স্থৃতরাং তছুপরি যখন ঝটিকা প্রবাহিত হইল, তখন তাহার 
অসারত্ব প্রতিপন্ন হইয়া পড়িল। যে নেপোলিয়ন; সমগ্র 
ইয়ুরোপের রাজন্যবর্গের উপর প্রবল প্রভুত্ব বিস্তার করিয়া- 
ছিলেন, অবশেষে তাহাকে সেই উন্নত সম্মানশিখর হইছে 
অবতরণ-পূর্ববক, নতশিরে পিঞ্জরাবদ্ধ শার্দুলের ম্যায় নিজ্জন 
রি প্রবেশ করিতে হইল। তাহার প্রচণ্ড প্রতাপ, 
তীহার *সংগ্রামসফলতা, তাহার পূর্বব-গৌরব সকলই 
কারাগারের বাহিরে পড়িয়া রহিল। তখন তীহার জীবনে 
এমন কি সামগ্রী ছিল, যাহা তাহার হৃদয়ের গভীর 
পরিতপ দূর করিতে, তীহার অবনত মস্তককে' পুদকুন্নত 
১০ 
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করিতে, তাহার অবসন্ন প্রাণে আত্মপ্রপাদের সঞ্জার করিতে 
পারিত ? 

রিত্রশালী ব্যক্তি আপনার" তেজে আপনি উজ্জ্বল হইয়া 
থাকেন । তাহাকে পৃথিবীর সত্াটই কর, আর অরণ্যে শুকরগারণাই 
করিতে দেও, তিনি আপনার সম্ত্রমে আপনি "সন্ত্রস্ত । স্থখের 
স্থকোমল অঙ্কেই স্থাপিত কর, অথব! ছুঃখের ভীম নিশ্পেষণেই 
নিপীড়িত.কর, তিনি সকল অবস্থাতেই অটল। দরিদ্র সক্রেটিস 
মিথ্যাপবাদে রাজদ্বারে দণ্ডিত হইয়! কারাগারে নিক্ষিপ্ত হইলেন 
এবং বিষপানে প্রাণত্যাগ করিবার আদেশ প্রাপ্ত হইলেন। 
তখনও তিনি নির্ভয় নিশ্চিন্ত চিত্তে, শিষ্গণকে উপদেশ 
প্রদান করিতে করিতে গরল-পাত্র স্বীয় মুখে; উত্তোলন করিয়া 
ছিলেন। সার ফিলিপ সিডনী রণক্ষেত্রে আহত, শুক্ষকণ, 
আসন্ন-মৃত্যু হইয়াও স্বীয় পানপাত্র পার্ববত্তী মুমূর্ষু সৈনিককে 
দিতে আদেশ করিবার সময় বলিয়াছিলেন, “আমার অপেক্ষা 
তোমার প্রয়োজন অধিক ।” এই সকল ব্যক্তির আলেক- 
জাগার, নেপোলিয়ন বা জুলিয়স্‌ সীজরের ন্যায় ক্ষমতা অথবা 
রথস্‌ চাইল্ড বা জগৎশেঠের ন্যায় অগণ্য ধনরাশি ছিল না, 
কিন্তু সাধুতা, ন্যায়নিষ্ঠা, সত্যপরায়ণতা, উপচিকীর্া গুণেই 
তাহারা সকলের চিত্ত বিমুগ্ধ করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। 
জীবনের অবস্থা ও কাধ্যবৈচিত্র্যের মধ্যে চরিত্রই মানবের 
অপরিবর্তনীয় মেরুদগ্ুস্বরূপ | 

শিক্ষার্থী যুরকৰৃন্দ ! নীতিহীন (রাঃ জিবি “বিমুগ্ধ 
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হেইও না, পরিণামে দেখিতে পাইবে তাহাতে সুখ নাই, শাস্তি 
নাই, উন্নতি নাই এবং আনন্দ নাই। বিদ্ভালাভকে অর্থোপার্জজ- 
নের উপায়স্বরূপ মনে করিও.না, কিন্তু চরিত্রলাভের সোপান- 
স্বরূপ মনে করিবে। চরিত্রধনে ধনী হওয়াই বিষ্ভালাভের মুখ্য 
উদ্দেশ্টা। সাহিত্য, ইতিহাস, দর্শন, বিজ্ঞান, কাব্য প্রভৃতির 
গভীর স্বালোচনাদ্বারা জ্ঞানী হও, যশস্বী হও, ভাবুক হও, কিন্তু 
নীতিকেই জীবনের শ্রেষ্ঠ ধন জানিয়া চরিত্রশালী সাধু ব্যক্তি- 
গণের চরণতলে উপবেশন পুর্ববক, অহরহঃ তাহার শিক্ষা ও 
সাধনায় নিযুক্ত থাক, বিশুদ্ধ সাধুজীবনলাভে তোমাদের জন্ম 
সার্থক হইবে। 


(৬) 
আত্মোতকর্ষলাধন। 


ছাত্রজীবন কি কখনও শেষ হয়? পর্য্যায়ক্রমে পরীক্ষার 
পর পরাক্ষায় উত্তীর্ণ হইলে বিশ্ববিষ্ঠালয়ের শিক্ষা সমাপ্ত হয় 
বটে, কিন্তু ক্রমবিকাশশীল মানব-জীবনের শিক্ষার অন্ত কোথায় ? 
মানবমনের জ্ঞ্কানপিপাসার কি পরিসমাপ্তি আছে ? মানব- 
চরিত্রের *বিকাশের কি সীমা আছে? মানবমন চির- 
অর্জনশীল, মানব-জীবন চিরউন্নতিশীল। পক্ষী প্রভাত- 
সমীরণ-্পর্শে জাগ্রতু ও বালার্ককিরণে অনুরপ্রিত হইয়া, অনন্ত 
আকাশে উডডীয়মান, হয়, এবং পক্ষপুট বিস্তারপূর্ববক, 
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স্তরের পর স্তর গুভন্থকোমল ম্যেরাজি তেদ করিয়া, পৃ 
উচ্্বমসে তাহার মর্মস্পর্শী সঙ্গীতে গগনতল প্লাবিত করিয়া, 
উনি উচ্চ হইতে উচ্চতর প্রদেশে উখিত হইতে থাকে। 
ভজ্জুপ চিরউন্নতিশ্বীল সজীব মানবাত্মা জনক-জননীর স্নেহসমীরণ 
হিল্লোলে প্রবোধিত এবং গুরুর জ্ঞান-কিরণে অনুরঞ্জিত হইয়া, 
এই জড়জগতের রূপ-রস-গন্ধ-স্পর্শ-শডক্র সীমাকে ল্মতিক্রম 
করিয়া, জ্ঞানের পর জ্ঞান অর্জন করিতে করিতে, বিস্ময়ের পর 
বিগ্ময় অনুভব করিতে করিতে, সন্প্রসারিত হইতেছে এবং 
নব নৰ আনন্দ সম্ভোগ করিতে করিতে, উদ্ধৃষ্টিতে অনন্ত 
জীবন সঙ্গীত গাহিতে গাহিতে, কি' জানি কোন্‌ অজ্ঞাত, 
অতীন্দ্িয়, অনির্দেশ্ঠ, অসীম রহস্যের দিকে প্রধাবিত হইতেছে ! 
এক যুগের মানব জ্ঞান, প্রীতি ও পুণ্যে উন্নতিলাভ পূর্বধক সেই 
শ্বক্তিতে পর যুগের মানবকে সবল করত তাহাদিগকে সেই 
পথে অগ্রসর করিয়। দিয়া ইহলোক হইতে চলিয় যান, তীহা- 
€ের পরবর্তিগণ ততপ্রদত্ত শক্তি ও শিক্ষায় তত্প্রদর্শিতি উন্নতি 
পথে অগ্রসর হইতে থাকেন। এইরূপে যুগপরম্পরায় মানব- 
জাতি জ্ঞানে, কার্যে সভ্যতায় ও ধর্মে, অনন্ত উন্নতির পথে 
ক্রমশঃ অগ্রসর হইতেছে । হে শিক্ষাধিন, ভাবিও না যে এই 
আকাঙক্ষা, এই কর্তব্য এই চেষ্টার বিরাম আছেএ ভাবিও 
না কোথাও গিয়া এই উন্নতি-োতের গৃতি রুদ্ধ .হইবে। 
অতএব আলম্ত-বর্জনপূর্ববক আত্মোৎকর্ষলাভের জন্য আঁশ! রূর 
এবং উৎসাহপুর্ণ হৃদয়ে চির-জীবন পরিশ্রম কর। 
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 বিশ্ববিস্ভালয়ের পরীক্ষা'শেষ হইলেই ছাত্রজীবন শেষ হয় 
না। এই সংসারে অনেক বিষয় শিখিবার আছে। গুরু ও 
বিশ্ববিদ্তালয় ছাত্রগণকে প্রকৃত শিক্ষার ভিত্তিভূমি দেখাইয়া 
দেন মাত্র । এই ভিত্তির উপর ছাত্রগণকে, স্বীয় পরিশ্রমে, 
স্বচেষ্টায় ও স্বাবলম্বনে-ন্দ স্ব জীবনের অট্টালিকা নির্মাণ 
(করিয়া লইতে হয়। চিন্তা, ভাব ও কার্ধ্ে স্বাধীনতা লাভ কর! 
এবং শ্বাবলম্বনে জীবমের কর্তব্য সাধন করাই মানবজীবনের 
উদ্দেস্টা। বিদ্যালয় সেই উদ্ভেশ্ট সাধনোপযোগী শক্তিবিকাশের 
সহায়তা করে এবং গুরু জীবনের গম্য পথ প্রদর্শন করেন । 
কিন্ত সেই পথে চলিতে হইলে, আশ্মশক্তি, আত্মচেষ্টা, 
স্বাবলম্বন, দায়িত্ববোধ এবং প্রভূত পরিশ্রম অবশ্য 
প্রস্নাজনীয় | | 
| বিশ্ববিষ্ালয়ের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়৷ অর্থোপাজ্জনে প্রবৃত্ত 
হইলেই কি“মানবের শিক্ষা ও অধ্যয়নের শেষ হইল? স্বকীয় 
এবং পারিবারিক গ্রাসাচ্ছাদন সংগৃহীত হইলেই কি মানব- 
জীবনের . কর্তব্য ও দায়িত্বের পরিসমাপ্তি হইল ? তাহা কখনই 
নহে । ইহা মানবজীবেনের নিতান্ত হীন আদর্শ । অন্নবস্ত্ন সংগ্রহ 
করিবার জন্য জীবন ধারণের প্রয়োজন নহে, জীবন ধারণ করি- 
বার জন্যই অন্নবস্ত্র সংগ্রহের প্রয়োজন । কিন্তু সেই জীবন- 
ধারণের উচ্চতর উদ্দেশ্য আছে। নৈতিক ও আধ্যাত্মিক 
উন্নতিই সেই মহণ্ উদ্দেশ্য । পশু-জীবনের সহিত সংগ্রাম 
করিয়া উচ্চতর মানব-জীবন লাভ করাই সেই মহৎ উদ্দেশ্য 1. 


| 


থা 1. মানব-চরিত্র। 








এই যে সংসারে শত সহজ্ম মানব অননবন্ত্র সং গ্রহের চেষ্টা করিতে 
করিতে জীবনের. অবসান করিতেছে, আবার জিডযাসা 
করি, মানবকুলে তাহারা শ্রেপ্ঠ,' না এ গারফীল্ড বিনি উচ্চ 
আকাঙক্ষ। লইয়া সামান্য কৃষিকণ্্ম হইতে স্বকীয় চেষ্টা ও 
পরিশ্রমে ভ্রমে ক্রমে আমেরিকার অধিনায়ক হইয়াছিলেন 
তিনি শ্রেষ্ঠ ? যিনি স্বীয় ক্ষমতাকে চিনিতে চেষ্টা না” করিয়। 
আত্মাদর বিস্মৃত হইয়া, আলস্য ও বিলাঁদিতার ক্রোতে অঙ্গ 
ভালিয়া দেন এবং অদৃষ্টের উপাধান অবলম্নপূর্ববক রাজা বা 
 সস্ত্রাট হইবার দিবাস্বগ্র দর্শন করেন, তিনি শ্রেষ্ঠঠ না এ 
বেঞ্জামিন ফ্বাঙ্কলিন যিনি অসাধারণ পরিশ্রম, অধ্যবসায় 
স্বাবলম্বন, সাধুতা ও ন্যায়নিষ্ঠাগুণে, মধূ্থবস্তিকা প্রস্ততকারীর 
পদবী হইতে ক্রমে ক্রমে দেশের সর্বেবাচ্চ পদবীতে আরোহণ 
করিয়াছিলেন এবং ধনী, জঙ্কানী ও জন্ত্াস্ত হইয়া স্বজাতীর 
বিবিধ উন্নতিসাধনে সমর্থ হইয়াছিলেন, তিনি শ্রেষ্ঠ ?. যে 
পৈতৃক আবাস ও উদ্ভানের সংকীর্ণ গণ্তীর অভ্যন্তরে জীবনের 
আকাঙক্াকে আবদ্ধ রাখিয়া, পরচর্চা অথবা দ্যুত-ক্রীড়ায় 
অমূল্য জীবন যাপনপূর্ববক নিরীহ মেব-শাৰকের ন্যায় একমুষ্টি 
আহার লাভেই পরিতৃপ্ত হয়, সেই ব্যক্তি শ্রেষ্ঠ, অথবা এ 
দরিদ্র ব্রান্মণতনয় ঈশ্বরচন্দ্র বিষ্ভাসাগর, যিনি প্রগাঢ় অধ্যবসায়, 
কঠোর পরিশ্রম এবং বৈরাগ্যগুণে গভীর পাগ্ডিত্য লাভ করত, 
স্বদেশে জ্ঞান বিস্তার ও স্বজাতীয়গণের “ছুঃখ-বিমোচন-ব্রতে 
স্বীয় জীবন উৎসর্গ করিয়াছিলেন, সেই মহাপুরুষ শ্শ্রষ্ঠ 
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শেষোক্ত শ্রেণীর নানক, যে জগতে শেষ সন রাহ, 
তাহাতে আর সন্দেহ নাই । 

আত্মোকর্ষ সাধনের উপায় কি? প্রথমতঃ-_অধ্যয়ন ও 
চিন্তা । বিশ্ববিষ্ভালয়ের সীমা অতিক্রম করিলেই অধ্যয়নের 
পরিসমাপ্তি হয় না । এবং সাংসারিক জীবন আরম্ভ করিবার 
সঙ্গে সঙ্গেই প্রকৃত অধ্যয়নের প্রয়োজনীয়তা ও স্থষোগ উপস্থিত 
হইয়া থাকে ॥ অধ্যয়ন দ্বার চির-জীবন জ্ঞানিগণের অভিজ্ঞতার 
আলোক লাভ করিয়া সেই আলোকে স্বীয় কর্তব্য-পথকে 
উজ্জ্বল করিতে হইবে এবং প্রতিদিন নূতন তত্ব, নৃতন ভাব 
নূতন আদর্শ সঞ্চয় পূর্ববক, ততসমুদায় স্বীয় জীবনের অঙ্গীভূত 
করত পর্য্যায়ক্রমে উন্নতি-শৈলের ' উচ্চ হুইতে উচ্চতর শৃর্গে 
আরোহণ করিতে হইবে । দ্বিতীয়তঃ-কি শারীরিক, কি 
মানসিক, কি নৈতিক, কি আধ্যাত্মিক সর্বববিধ অনুশীলনে 
নিয়মনিষ্ঠা ও শৃঙ্খলা । অর্থের অপব্যবহার করিলে যেমন 
সাংসারিক উন্নতি বাধ! প্রাপ্ত হয়, সময়ের অপব্যবহার করিলে 
তেমনি মানসিক এবং নৈতিক উন্নতিও ব্যাহত হইয়া থাকে ৷ 
শক্তির যথাযথ নিয়োগ এবং সময়ের সদ্যবহার দ্বারাই মানব- 
জীবনে অবিচ্ছিন্ন উন্নতি সংসাধিত হইয়া থাকে। প্রণালী ও 
শৃঙ্খল! ব্যতীত অন্যান্ত কার্য্ের ন্যায় মানবের আত্মোতুকর্ষ 
লাভের চেষ্টা ও নিষ্ফল হইয়া য়ায়। কি কার্য্য কি অধ্যয়ন, 
কি চিন্তা, কি ব্যায়াম, কি পরোপকার সর্বববিষয়েই স্থপ্রণালী 
ও সুশৃঙ্খলা বিধানপূর্ববক অটল নিষ্ঠার সহিত অন্ুদিন প্রগাঢ় 
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পরিশ্রম করিগে, অজাতসারে জীবনের উন্নতি সমাধি হা 
এবং অস্তবরণে বিষন জামা সমূস্থত হইয়া থাকে । ,. 

ূবকগণ! য় স্বীয় জীবরকে ক্ষুত্র আকাঙঙ্ষার মধ্যে 
সীমীর্ধ করিয়া রাধিও না। মানব জীবনের মহান উদদেন্ 
বি্ৃত হইয়া আত্মন্মানে জলাঞ্জলি দিও মা। আঁপনা- 
দরগের কর্তব্যব্রত কি তাহা চিনিয়, লইয়া, শক্তি ও 
সময়ের সঘ্যবহার পূর্বক দিনের পর দিন জ্ঞানে, প্রেমে 
ও পুণ্যে পরিপুষ্ট হইতে থাক। .মহচ্চরিত্রের আদর্শ সুখে 
্থাপানপূর্ববক অটল অধ্যবসায়-মহকারে অনন্ত উন্নৃতিপথে 
অগ্রর হও, প্রকৃত মনুষ্যত্বধনে ধনী হও এবং মানরামাকেও 
দেই ধনে ধনবান্‌ কর। 








( ১) 


শ্রমশীলতা ! 

যদি করেছ অভিনিবিষ্ট চিত্তে মানবদেহের রচনাকৌশল 
পর্যবেক্ষণ করেন, তাহা হইলে তিনি সুচারুজূপে হৃদয়লম 
করিতে সমর্থ হইবেন যে শ্রমেই ইহার পরিপুষ্টি, শ্রমেই' 
ইহার পরিবর্ধন. এবং শ্রমেই ইহার বিকাশ । শরীরস্থ প্রত্যেক 
অবয়বের সন্ধি-সংযোজনা ; পেশী-তন্ত্ব সমুহের উপাদান ও 
প্রক্কতি; ্ামুতিত্ত্রীনিচয়ের সৃষ্ষমানুসূক্ষম প্রসারণ ; ধমনী, 
এবং শিরা সমুহের বিস্তাস ও কার্যযপরম্পরা ; হৃৎপিগু এবং 
শ্বীসযন্ত্রের স্বাভাবিক সংকোচন ও প্রসারণ; পাকষন্তরস্থ নানা 
বিভাগের ম্বতঃ রস-নিঃসারণ প্রভৃতি সর্ববসমপ্তস নীরব 
ভাষায় এই নিগুঢ় অভিপ্রায় প্রকাশ করিতেছে যে পরিশ্রম 
দ্বারাই মাননবকে জীবনযাত্রা সম্পন্ন করিতে হইবে। যে 
অন্ভুত শিল্পী সক্ষম কেটুশলে এই সর্বাঙ্গ-ুন্দর মানবদেহ 
রচনা করিয়াছেন, £তিনিই আবার তাভ্যন্তরে গুঢ় শ্রম-শক্তি 
সধ্শরিত করিয়। দিয়াছেন । 
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. মানব. ভূমিষ্ঠ হইয়া অবধি স্বাভাবিক অঙ্গ-সঞ্চালন হইতে: 
সার রুরিয়া, বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে উত্তরোত্তর প্ররুষ্টতর 
প্রণালী অনুসারে প্রাকৃতিক, পারিবারিক ও সামাজিক শিক্ষা 
দ্বারা স্বকীয় জীবনধারণ করে এবং জনসমাজের কল্যাণ ও 
শরীবৃদ্ধি সাধনের উপযোগী শ্রমশীলতায় অভ্যন্ত হুইয়া, প্রকৃতির 
গুঢ় অভিপ্রায় পূর্ণ করিয়া থাকে। 

". আদি হইতে একাল পধ্যস্ত শিল্প, বিজ্ঞান নীতিৎরদে 
মানব সমাজে সভ্যতার ভূয়িষ্ঠ বিকাশ হইয়াছে। বর্তমান সময়ে 
বাস্পবলে লৌহকাষ্ঠময় বৃহৎ শকটশ্রেণী তীরবেগে" ছয়মাসের 
পথ ছয় দণ্ডে ধাবমান হইতেছে; ভারতবর্ষের সংবাদ তার- 
যোগে নিমেষ মধ্যে স্থদূর ইয়ুরোপে চালিত হইয়। ব্যবসায়- 
বাণিজ্য ও রাজকাধ্যের যপরোনাস্তি সৌকর্ধয বিধান 
করিতেছে; প্রকাগু বাষ্পীয় পোতসমূহ বিশাল জলধিবক্ষঃ 
আলোড়িত করিয়া, দ্রুত গতিতে স্থদুর প্রদেশে ভ্রমণ পূর্বর্ুক 
অন্তর্জাতিক বাণিজ্যের সুবিধা করিয়া দিতেছে এবং বিভিন্ন 
জাতির মধ্যে ভাষা ভাব ও জাতিগত বিথেষ দূর করত 
সম্ভার ও সহানুভূতি বিস্তার করিতেছে; বাম্পীয় বয়ন- 
যন্ত্র, চক্ষের নিমেষে কার্পাস হইতে সুত্র এবং সুত্র হইতে 
বস্ত্র প্রস্তুত করিয়া স্থবৃহত বন্ত্রসম্তার বন্ধনপূর্ববক বাণিজ্যার্থে 
দেশাস্তরে প্রেরণ করিতেছে; « মুদ্রাবন্ত্র প্রত্যহ রাশি 
রাশি ক্ষুদ্র বৃহৎ সংবাদপত্র ও গরস্থনিচ় মুদ্রিত করিয়া 
নগর হইতে নগরান্তরে প্রেরণ করিতেছে; স্থচারু কারু- 
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ারাগাি। সমুন্নত চারার নগর সকল ুপািত করিডেছে? করিতেছে; 
চিত্রবিষ্া, ভাস্করবিষ্ঠা। প্রভৃতি বিবিধ শিল্প ও কারুকার্য ক্রমশঃ 
লাভ করিয়া জন-সাধারণের নয়নমন মুগ্ধ করিতেছে 
সংখ্য মানবের একাস্তিক কঠোর পরিশ্রমই এই সমুদায়ের 
রা এত, যে রাজকার্যের শৃঙ্খলা ও উন্নতি; এত 
যে বিদ্বিধ তত্ব 'ও বিষ্ভার গবেষণা, সাধনা ও প্রচার; এত 
যে ধর্ম ও নীতিশান্ত্র সমূহের প্রণরন ও প্রচার, এ সকল 
মানবের গভীর মানসিক পরিশ্রমের ফল। অতএব স্পষ্টই 
দেখা যাইতেছে যে এই স্থবিশাল জীবন্ত মানব-সমাজ ও 
ইহার স্খসমৃদ্ধি পরিশ্রমের দৃঢ় ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত। 
জীব্নরক্ষ। ও চরিত্রের বিকাশ সাধন করিতে হইলে প্রত্যেকেরই 
কোনও না! কোনও কন্মে পরিশ্রম করা অবশ্য প্রয়োজনীয় । 
পরিশ্রমই চরিত্র-বিকাঁশের প্রকৃষ্ট উপায় । পরিশ্রমদ্বার 
বাধ্যতার অভ্যাস হয় ; আত্মসংযম শক্তি জাগ্রত হয়; একাগ্র তা 
সংসাধিত হয়, এবং অধ্যবসায় ও সহিষুতার শিক্ষা হয়। 
পরিশ্রম মানবের নিত্য ও নৈমিত্তিক কর্তব্যরাজিকে সহজ করিয়া 
তুলে এবং ব্যক্তিগত জীবনের বিশেষ উদ্দেশ্য সাধনোপযোগী 
ক্ষমতাগুলিকে প্রস্ষ,রিত করিয়া দেয় । 
_. আশ্ীস্ত' মানবজীবনের ঘোর বিড়ম্বনা ও চরিত্রের মহাশক্র | 
ইহা বংশকীটের ন্যায় মানবের দেহ ও মনোমধ্যে প্রচ্ছন্ন 
থাকিয়া, অগ্জাত্তসারে ধীরে ধীরে তাহার অস্থিমজ্জা ভক্ষণ 
করিতে থাকে এবং তাহাকে অন্তঃসারশুন্ত করিয়া পরিণামে 
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ঘোর; দর্দশায় নিপাত করে 1 অলস ব্যক্তি কখনও ' সংসারে 
প্রতিষ্টা লাভে সমর্থ হয় না, কোনও কাজে সফলতা লাজ 
করে না এবং প্রকৃত: স্থখের আম্বাদনে অধিকারী টি 
পীরে না।' মহাভারতে লিখিত. আছে ৪-_ 

“যে মানব আলস্যপরায়ণ হইয়া কেবল শয়ান থাকে 'চাঁহাতে 
নিউ কিন্তু কাধ্যকুশল “ব্যক্তি স্বীয় কর্মের 
ফল/লাভ করত নিঃসন্দেহ অতুল এশবরধ্য ভোগ করেন | : 

রঅলসব্যক্তি কোনও কালে শারীরিক সচ্ছন্দতা অনুতব' 
করিতে সমর্থ হয় না। শিরোধূর্ণন, অনিদ্রা, অজীর্ণ, বাত, 
রোগ প্রভৃতি পীড়া তাহার দেহকে “ব্যাধি মন্দিরে” পরিণত 
করে; প্রকৃতির সৌন্দধ্য তাহার রাছে নিশুরভ ভাব ধারণ 
করে; আত্মীয় পরিজনের সহবাসও তাহার নিকট বিরক্তিকর 
হইয়া উঠে। সে স্থার্থপরতার নিবিড় অন্ধকারে আচ্ছন্ন হইয়া, 
স্বীয় কক্ষ মধ্যে খিশ্ন দেহে, বিষণ্ন হৃদয়ে অবস্থান করে এবং 
জনসমাজের দোষ ক্রটির তীব্র সমালোচনা করিতে করিতে 
অথবা ক্রমাগত অপরের অনিষ্ট চিন্তার স্বীয় শোচনীয় 
জীবনের অবসান করে। 

বিনা শ্রমে উপার্জন, বিনা ষত্বে সফলতা, বিনা আয়াসে 
সব সম্তোগের বাসনা অনেকেরই মনে বিদ্কমান থাকে " বিন 
অধ্যয়নে বিদ্বান হইতে, বিনা চেফীয় ধনবান্‌ হইতে, বিনা 


' * অলন্দ্রীরাবিশত্যেনং শয়ানমলসং নর 
 নিঃসংশয়ং ফলং লক্ষ দক্ষোভূতিমবাঞক্্তে 1৮ ১ 
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০৯৯ চপল, ৮৯০৩ তা এ লাটিএসএিক ৬ পাটি সি ০ টির স্পাশিশ রা ছল ৩ তিল ৯ ০৮ পিক কলা পপ সিাসিল বি সপ 


,আয়াসে সংগ্রানে জয়লাভ.করিতে? বিনা সাধনায় যশ , প্রতিষ্ঠা 
লাভ করিতে অনেকেই সাধ করিয়া থাকেন। কিন্তু পশ্চিমাকাশে 
অকরুণেদয়ের . ম্যায় সে প্রত্যাশা নিতান্তই অসস্তব। তুমি 
প্রগাঢ় মানমিক শ্রম স্বীকার পূর্বক অধ্যয়ন করিবে না, অথচ 
একদিন প্রভাতে সহসা জাগরিত হইয়া দেখিতে পাইবে থে 
বিশ্ববিষ্ভালয়ের সম্মানপত্র তোমার স্থবকোমল উপাধানের নিচ্গে 
উপস্থিত রহিয়াছে; ত্তুমি গভীর মনোবোগ্গ ও অধ্যবসায় 
সহকারে বুদ্ধি ও জ্ঞানবৃত্তির অনুশীলন করিবে না, অথচ 
তোমার পাণ্ডিত্য প্রভায় জগণ্ড চমণ্ডকুত ও সুদ্ধ হইবে) তুমি 
হস্তপদ সংকোচনপুর্ববক, আলম্তের স্থকোমল শব্যায় বিশ্রাম- 
স্থখ সম্তোগ করিবে, অথচ নান! উপাদেয় ভোজ্য 'পেয়, 
আপনা আপনি তোমার কবলে আসিয়া উপস্থিত হইবে ; 
তুমি বনিয়া বসিয়া অসার কল্পনা জল্পনায়, অমূল্য সময়ের 
শোচনীয় অপব্যবহার করিবে, অথচ প্রচুর ধন সম্পত্তি-- 
স্বণ, রজত, হারক, র্ত্ব তোমার সম্মুখে আঙিয়। পর্ববতাকারে 
স্তপীকৃত হইবে-_এ আশা কি নিতান্তই দুরাশা এবং দিবা- 
স্বপ্ের ন্যায় একান্ত নিম্ষল নহে? 

বীরপ্রবর ওয়াশিংটন যদি বহু সঙ্কটের মধ্যে ককরান্তভাবে 
সৈম্ চক্চলনপুর্ববক মহা সংগ্রাম করিয়া বিজয়ী না হইতেন, 
ঞবং লিঙ্কন, গারফীল্ড, প্রভৃতি মহামতিগণ, স্বদেশের কল্যাণ- 
কল্পে প্রাণ মন ,সমর্পণ পূর্বক পরিশ্রম না করিতেন, তবে 
নব. অভ্ুযুদিত আমেরিক সভ্যতার প্রদীপ্ত আলোক আজ 


৪৬.  মানবচগ্রিজ। 
কোথায় থাকিত? আক ইটালীর এ ধ্বংসাবশেষ শ্মশান 
ভূষির প্রতি একবার দৃষ্টি নিক্ষেপ কর! যে রোমক 
জাতি শক্তি সামধ্যে, শিল্পে বাণিজ্যে, জ্ঞানে ধর্টে 
সকল জাতির অগ্রগণ্য হইয়া ধীরে ধীরে ইউরোপের চতুদ্দিকে 
অধিকার বিস্তারপূর্ববক অগ্রসর হইতেছিল,. স্বীয় সৌভাগ্য- 
গর্ষেবে অহঙ্কৃত হইয়া, ক্রমে ক্রমে সেই জাতিই বিশ্রামের 
স্থখশব্যা বিস্তারপূর্ববক, বিবধ বিলাস ও আমোদ ক্রীড়ায় 
নিরত হইল এবং অচিরা আলম্য-কীট তাহার অস্থি, মাংস, 
মজ্জায় গুঢ় প্রবিষ্ট হইয়া পরিণামে তাহার সম্পূর্ণ উচ্ছেদ 
সাধন করিল । 

 জেমস্‌ ওয়াট যদি গভীর গবেষণান্থার়া বাম্পীয় শক্তির 
রহস্য উদ্ঘাটনপূর্ববক বাম্পীয় যন্ত্রের উন্নতি না করিতেন, 
এবং তণপরবপ্তিগণ শারীরিক ও মানসিক শক্তি নিয়োগ পুর্ববক 
তাহার ক্রমোন্নতি সাধন না করিতেন, তবে আজি আমরা 
অল্প সময়ের মধ্যে দুর দুরাম্তর প্রদেশে কিরূপে ভ্রমণ 
করিতে সমর্থ হইতাম? পাক্কাল, গ্যালভানি, টিগ্ডেল, 
হাক্সি, ডারউইন, এডিসন প্রভৃতি মহাবৈজ্ঞানিকগণ অক্রান্ত- 
তাবে মন্তিক্ধের গভীর আলোড়নপুর্ববক প্রকৃতির রহস্যের 
সূন্মমানুসূদ্মম পধ্যবেক্ষণ করিয়াছিলেন বলিয়াই ইয়ুরোপ ও' 
মার্ষিণ ভূমিতে অধুনা! জড়বিজ্ঞানের এতাদৃশী উন্নতি 
ংশাধিত হইয়াছে । আমরা, যে আফ্িও উপনিষত্, 
গীত।, সাংখ্য, ন্যায়, মীমাংসা, রামায়ণ, মহাভারত, আয়ুব, 
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১০৬০০১০৯৪৯৪ 
ব্যাকরণ, জ্যোতিষ “প্রভৃতির গৌরবে পুলকিত হইবার, 
অধিকারী, তাহা! জনক, যাজ্ভবন্্য, কপিল, কণাদ, শঙ্করা চার্ষ্য, 
বাল্ীকি, ব্যাস, চরক, স্থশ্রুত, পাণিনি, ভাক্ষরাচার্য্য : প্রভৃতি, 
প্রাচীন ভারতীয় দেবর্ষি, রাজর্ধি, মহধিগণের গিরিগুহা অথবা 
বিজন অরণ্যবাস-সম্ভৃত একান্তিক তপশ্চরণ এবং তাহাদের: 
মানবচরিত্র ও মানবসমাজের গুট নিয়ম-নিচয়ের বভ্দর্শন- 
জনিত প্রখর জঙ্তানের ফল। জীবন ধারণার্থে নিত্য প্রয়োজনীয় 
পান ভোজন হইতে আর্ত করিয়৷ জ্ঞান ধর্ম্দের বিস্তার, 
পর্য্যস্ত মানবের এহিক ও পারলৌকিক যাবতীয় প্রয়োজনীয়। 
নস্তব এবং মানব-সমাজের সভ্যতা ও সৌভাগ্যের যাহা কিছু উপ- 
করণ তৎসমুদ্বায়ই পরিশ্রমের উপর প্রতিষ্ঠিত। যদি মানব- 
সমাজ হইতে পরিশ্রমের তিরোভাব হয় তাহা হইলে উহা 
অধঃপতিত হইয়া অচিরেই আবার সেই দারুণ ক্রেশময় 
অন্ধতম আদিম বর্ধবরাবস্থায় গিয়া উপনীত হইবে । 

অতএব কি ধনী কি নিধন, কি বিদ্বান কি মুর্খ, কি স্বাধীন 
কি অধীন, কি ভদ্রকি ইতর, সকলের পক্ষেই পরিশ্রম. 
একান্ত প্রয়োজনীয় । মানব পরস্পর সাহায্যসাপেক্ষ হইয়৷ 
সমাজে বাস করে। ধনবান্, নিত্য লক্ষ লক্ষ নিধন শ্রম- 
জীবীর ক্ষায়িক শ্রমজাত বিবিধ দ্রব্যে জীবন ধারণ, ও স্থখ 
সম্ভেগ করিয়া, বদি তাহার বিনিময়ে জনসমাজের জন্য কোনও 
প্রকার পরিশ্রম করিতে আপনাকে কর্তব্যবদ্ধ বলিয়া অনুভব 
না করেন, তবে তিনি নিশ্চয়ই ভ্রান্তি ও অকৃতজ্ঞতার 


রা ॥ ছানিব-কিত। 
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অপরাধে অপরাধী । জ্ঞানী যদি অজ্ঞীন শ্ফলীবিগণের শ্রম 
সঞ্জাত অন্ন বস্ত্রে ও গ্জাঝীয় বান্ধবগণের সেবায়, নিশ্চিন্ত 
মনো নির্জন কক্ষে অধ্যয়ন রিলাদী হইয়া দিনযাপন করেন 
তীক্জীর নিজ্জন নিশীথ-লন্ধ বিদ্যা ও ভভ্ঞান জনলমাজে বিস্তার- 
কল্পে যদি তিনি চেষ্টা ও পরিশ্রম না করেন, তবে তিনিও 
ঘোত্ত্তর ন্ার্থপরতা ও অকৃতভ্ঞত! * দোষে দোষী জন 
সমাজের পরিশ্রমে পরিপুষ্ট হইয়া এবং সুখ সচ্ছন্দতা সম্তে'গ 
কন্দিয়া ঘে ব্যক্তি সাধ্যানুমারে কোনও না! কোন আকারে 
তাহার গ্রতিদান না করিয়া আলম্য বা বিলামামোদে দিন 
যাপন রুরে, সে যে নিতান্ত নীচাশয়, কৃতত্ব,র সমাজদ্রোহী, 
তাহাতে অণুমাত্র সন্দেহ নাই। সুক্ষভাবে বিচার করিয়া 
ফ্েখিলে পরস্বাপহারী প্রবঞ্চকের সহিত তাহার তুলনা! করিলে 
বোধ হয় অন্ায় হয় না। মহানুভব সাধুব্যক্তি কদাপি 
এরূপ শ্রমপরাস্মুখ নহেন। আলস্য ও অকন্মণ্যতা কখনই 
মানবের জীবনের সুখ ও চরিত্রের গৌরব নহে। লর্ড ফ্টযান্লি 
, বলিয়াছেন, “মানব যতই কেন অমায়িক-প্রকৃতি এবং অন্যান্য 
বিষয়ে সম্মানাস্পদ হউক না,কন্ম ব্যতীত সে যে কখনও প্রকৃত 
সুখী হইয়াছে, বা হইতে পারে, ইহা! আমি বিশ্বাস করি না 1» 
মহাত্মা! সেপ্টপল বলিয়াছেন, “যে ব্যক্তি পরিশ্রম" করিতে 
চাহে না, অর্থ গ্রহণ করা তাহার উচিত নহে।” তিনি 
স্বীয় জীবনেও এ কথার গৌরব ও সার্থকতা রক্ষা করিয়া 
গিয়াছেন। সাধু পল স্থীয্প ধর্মজীবনের জীবন্ত প্রভাবে, অতুল 


ভৃতায় অধ্যায় । ১ সি 





[ষ্ডিত্য শ বাগ্িতায়, মহোতুসাহে' দেশ দেশীস্তরে * ধর্শম- 
প্রচার করিতেন, কিন্ত স্বীয় জীবিকা উপার্জনের জন্য কাহারও 
নিকট কিছু প্রতিগ্রহণ না করিয়া স্বহ্তে পটমণ্ডপ নির্্মাণ- 
পর্ববর্ক তথিক্রয়লন্ধ অর্থেই জীবন ধারণ করিতেন । : 

কার্ধ্যই চরিত্রের রচয়িতা । চরিত্র এমন সীমক্রী নহে 
যে উহাৎকোনও পণ্যজ্নবীর বিপণি হইতে ক্রেয় করত তদ্বার। 
শরীর স্থশোভিত কন্পা যাইবে এবং. তাহ! দর্শন করিয়া সকলে 
প্রশংসা ও শাধুবাদ প্রদান করিবে। চরিত্রের মুল. নিয়ম 
সমৃহ আমরা দকলেই অবগত আছি। কে না জানে সত্য- 
পরায়ণতা বা! ম্যায়নিষ্ঠা কি? অথবা দয়া বা পরোপকার 
কাহাঁকে বলে? চরিত্রের দৃ্টীন্তও আমরা ভূরি ভূরি দর্শন 

করিরা থাকি । কিন্তু আমাদের কাধ্যক্ষেত্রে, বাক্যে ও 
ব্যবহারে যখন সেই সকল সদ্গুণ প্রকাশ পাইতে থাকে 
এবং পুনঃ পুনঃ অভ্যাসের দ্বারা তাহা আমাদিগের প্রকৃতির 
সহিত ওতপ্রোতভাবে মিশ্রিত হইয়৷ জীবনে বদ্ধমূল ও 
অটল হইয়া! যায়, তখনই আমরা প্রকৃতপক্ষে চরিত্রধনে 
অধিকারী হই। কেবল মুখে চরিত্রের ব্যাখ্যা করিলেই 
হইবে না, কেবল চরিত্রের আদর্শ কল্পনা করিয়া, অলসশব্যায় 
স্থখে নিদ্তা গেলে হইবে না, কিন্তু আমাদের দৈনিক জীবনের 
ক্ষুদ্র বৃহ কর্তব্যরাজির মধ্যে সত্য, ম্যায়, আত্মসংযম, সৌজন্য, 
য়া, দেশহিতৈষণা প্রভৃতিকে প্রস্ফ,টিত করিয়া তুলিতে 
সইইবে। 
| ৪ 





€২). 
সময়ের 'সন্ধ্যবহার । চিনি এ 
॥হন্মপ -বিন্দু বিন্দু বারি লইয়াই সমু, কণা কণা বালুকা 


করিলেই 'জীবনের ' সন্থ্যবহার করা 'হয়। “যে সমন্ধে কোন 
কার্য আরম্ভ কর! উচিত, তদপেক্ষা বিলম্বে আর্ত করিলে 
য়ে কার্ধ্য--ফলপ্রপু হয়না । ইংরাজীতে একটা ' প্রবাদ 
ল্লাফ্য আছে, “সূর্য 'বখন কিরণ বিতরণ করে, তখনই 
নু শুষ্ক কর” একথা অতীব মূল্যবান্‌। বাস্তবিক 
ধখন রৌদ্র থাকে তখন যদি তৃণ শুফ না- করিয়া 
£ফলিয়। রাখিয়া দাও, কে বলিতে পারে রজনীযোগে ঘোর 
মৈঘাড়ম্বরে অজত্রধারে বারি বর্ধিত হইয়া দেই তৃপ 
বন্যার জলে ভাসাইয়া লইয়া যাইবে না? যদি কৃষক 
যথাসময়ে স্বীয় ক্ষেত্রের কণ্টকরৃক্ষাবলী* উৎপাটন পূর্বক 
ভূমির বথাষথ কর্ণ না করিয়া, তাতকুট সেবনে বা আলাম 
প্রদ কস্থাবলম্বনে, হুখ-নিদ্রায় স্থযোগ অতিবাহিত করে, 
তবে দে পরিণামে কণ্টকবৃক্ষ এবং অনুতাপ ব্যতীত আর 
কি প্রাপ্ত হইবে? যদি কেহ সপ্তাহব্যাপী যত্বর ৪ চেষ্টায় 
কোন দেশে গমন করিবার ছুন্ত মসজ্জিত ও প্রস্তুত হুইয়াও, 
'াম্পীয় যান বা পৌত ছাড়িবার দুই মিনিট পরে গলা 
উপস্থিত হয়, তবে তাহার সমস্ত সপ্তাহের সত্ব ও সাগ্রহ 


সজ্জা, সম্পূর্ণ ব্যর্থ হইয়া যায়, হয় ত তাহার বিষয় . কার্যে 
দারুণ ক্ষতি হয় .এবং গভীর . মনঃক্ষোভে তাহাকে গৃহে 
কিরিয়া আসিতে হয় । রোগের প্রারস্তে তাহার প্রতিকার- 
চেষ্টা না করিয়া, বখন উহা সাংঘাতিক আকার ' ধারণ . করে, 
তখন রাশি রাশি অর্থ ব্যয় করিয়া দেশের সমস্ত স্থৃচিকিৎসক 
তোমার ছ্বারদেশে একত্রিত করিলেও রোগীর জীবন রকম 
করা কি অনেক লময় অসম্ভব. হয় নাগ নদীর বাঁধে 
সামান্য ছিদ্র হইয়া যখন তাহা হইতে অল্প অল্প জল নিঃসারিত, 
হইতে থাকে তখন যদি তাহার সংস্কার চেষ্টা না কর! ষায়, 
তবে এঁ সামান্য বারিঞ্র্টাহ ক্রমে বৃহদ্ায়তন হইয়া বাঁধ 
ভগ্নরকরত জনপুর্ণ গ্রাম ও শস্যক্ষেত্র সকল জলগ্লাবিত করিয়! 
দিধে তাহাতে আর সন্দেহ কি? আর হে বিষ্ভালয়ের 
ছাত্র! তুমি যদি অধ্যয়নে বিরত হইয়া, ক্রীড়া-কৌতুক, 
আমোদ-প্রমোদে সম্বতসর যাপন পূর্বক পরীক্ষার মাসমাত্র- 
কাল অবশিষ্ট থাকিতে প্রত্যেক পুস্তকের পাঠ আরস্ত .কর, 
তবে ইহা নিশ্চয় যে, তুমি এক বগুসরের পাঠ একমাসে 
সম্পন্ন করিতে পারিবে না এবং পরীক্ষায় সফলতা লাভ 
করিতে অসমর্থ হইবে। যে ব্যক্তি কাধ্যের সময় নিন্দা 
যায়, নিঞ্রার সময় অধ্যয়ন করে ও আহারের সময় ভ্রমণে 
বহির্গত হয়; যে ব্যক্তি ছাত্রজীবনে 'দেশহিতৈষণার 
বক্তুতায় সময় যাপন করে, পারিবারিক গ্রাসাচ্ছাদন উপার্জনের 
সময় ধ্যান চিন্তায় মগ্ন হইতে চাহে এবং ছুভিক্ষের 


ছে. মাবিবনচরিজর, . 


হাহাকারের মধ্যে ঢ্যুতক্রীড়ীয়: সময় অতিবাহিত :করে ; 
যেন্যক্তি দিধা দবিপ্রহরে আলোক জ্বালিয়া আমোদ প্রমোদ 
কয়ে এবং সন্ধ্যা-সমাগমে গ্রন্থ লইয়! তীব্র দৃষ্টি সঞ্চালনে 
অধ্যয়নের নিচ্ষল চেষ্টা করে, তাহার কোনও কাঁ্য্যৈ 
কখন সিদ্ধি লা হয় না এবং কোনও 'কালেই তাহার 
চঙ্চিত্র গঠিত হয় নাঁ। যথাসময়ে কার্য আরম্ত না কাঁরলে, 
এরং যখন কার্য্য প্রগাঢ় মনোযোগ দেওয়া 'উচিত তৎকালে 
হাস্যামোদে রত হইয়া দিন যাপন করিলে, জীবনব্যাপী অবসাদ, 
নৈরাশ্য ও বিফলতাই সঞ্চয় করিতে হয়। অতএব কার্যে 
সফলতা লাভ করিতে হইলে দৈনিক কর্তব্যনিচয়কে প্রণালী 
বন্ধ করিয়া, সময় নির্ধারণপুর্ববক কার্য কর! উচিত। 

'; বেঞ্জামিন, ফাঙ্কলিন যে সামান্য বালক-ভৃত্যের পদ হইতে 
ক্রমে ক্রমে স্বদেশের শীর্ষস্থানীয় সন্ত্রস্ত পদবীতে আরোহণ 
করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন, প্রগাঢ় পরিশ্রমের সঙ্গে সঙ্গে 
সময়ের সদ্ব্যবহার তাহ'র প্রধান কারণ। তিনি তীহার জীবনের 
নর্ববাবস্থাতেই কর্তব্য কাধ্যগুলির. সময়নিদ্ধীরণ করিয়া লই- 
তেন। তাহার আহার, নিদ্রা, অধ্যয়ন, কার্য, ভ্রমণ, লৌকিকতা 
প্রভৃতি তাবৎ ব্যাপারই নিদ্দিষ্ট সময়ানুসারে স্ুুসম্পন্ন হইত, 
একটী ও পরিত্যক্ত হইত না। সুতরাং তাহার জীবলের এক 
মুহূর্ভও পব্যবহ্ৃত হয় নাই। মহাবীর নেপোলিয়ন. ষে 
প্রতিহত পরাক্রমে বহুসংগ্রামে বিজয়লাভপুর্ববক. ইয়ুরোপ- 
ভূমিতে স্বীয় যশোবৈজয়ন্তী উড্ভীয়মান করিতে সমর্থ , হইয়া 


পলিসি লীন সপ 





তৃতীয়? ৫ 


ছলেন, লন “সরকার শৃঙ্খল] এবং ইযোগের সম্ধ্যবহার; টি 
শক্তিই তাহার নিগুঢ কারণ । 

অস্মদেশীয় ধর্ম ও সমাজ-সংস্কারক, বাগ্িপ্রবর রর 
কেশবচন্দ্র সেন মহাশয়ের কার্য-শৃঙ্খলা ও সময়যাপমপ্প্রণালী 
অতি সুন্দর ছিল.। তাহার পাঠাগারে পুস্তক, .কাগজ, কলম, 
মসীপান্ প্রভৃতি, উহার বন্ত্রাধারে পরিচ্ছদসমূহ, জীবনের 
শেষ দিন পর্যন্ত একই শৃঙ্খলায় সজ্জিত ছিল। 'তীহার 
দৈনিক জীবনের বিবিধ কর্তব্য কার্য একই ভাবে, একই 
প্রণালীতে' সম্পাদিত হইত। কথা কহিবার প্রণালী, 
লিখিবান্ষ প্রণালী, বক্তৃতা করিবার প্রণালী, অধিক কি, 
সুচীতে সূত্র দিবার প্রণালীটা পর্য্যস্তও অপরিবর্তনী় 
ছিল। কলিকাতাঁর টাউনহলে তীহার' বক্তৃতার বিজ্ঞাপন 
প্রচারিত হইলে, দলে দলে শ্রোতা আসিয়া সেই প্রশস্ত গুহ 
পরিপূর্ণ করিয়া ফেলিত। নির্দিষ্ট সময়ের পূর্বব মুহূর্ত পর্য্যন্ত 
সকলে উতকণ্টিতচিত্তে উদগ্রীব হইয়া তাঁহার স্ভাতলে আগমন 
প্রতীক্ষা করিত, কিন্তু নির্দিধট সময়েই, ঘটিকাধ্বনি শ্রন্ত হইবার 
সঙ্গে সঙ্গে, শত শত লোকের আনন্দসূচক করতালির 
মধ্যে বক্তার প্রফুল্ল-গম্ভীর, উন্নত মুত্তি বক্তৃতামঞ্চে সমাসীন 
দেখা যাঁইত। তাহার সময়নিষ্ঠা এরপ দৃঢ় ছিল যে, দারুণ 
দুর্যোগ তুচ্ছ করিয়া, বর্ষার জলধারায় সিক্ত হইয়া, 
অন্যের অনুপস্থিতিসত্বেও তিনি নিদ্দিষট সময়ে নির্দিষ্ট 
সভাগুহে উপস্থিত হইতেন। 


৪৬, যানখউরিত্র। 





(৩) 

ও অধ্যবসায় ও সহিষ্কুতা | 

ইংরাজীতে প্রবাদ আছে, দরোমন্গরী এক দিনে নি্মিত 
হয় নাই।” বাস্তবিক নগর নিম্াণের ম্যায় . অন্তান্য কার্ধ্যে 
সফলতাও একদিনে লব্ধ হয় না। “একটু একটু করিয়া! 
পথ অতিবাহিত হয়, একটু একটু করিয়া! পথ অতিবাহিত হয়, 
এবং. একটু একটু করিয়াই পর্ববত উল্লঙবন করা বায় ।”% 

কোনও কার্ধ্য আরম্ভ করিয়া, প্রগাঢ় অধ্যবসায় অবলম্বন- 
পুর্ববক বহুল বাধাবিপত্তি পরাজয় করিয়া নিবিষ* মনে 
পরিশ্রম করিলে তবে তাহাতে সিদ্ধিলাভ হয়। এক সময়ে 
মহা উৎসাহে কোনও কাজ আরম্ভ করিলে, কিন্ত দিবসত্রয় 
অভীত হইতে না হইতেই তোমার উৎসাহ শিথিল হইয়! 
আসিল এবং তুমি সে কাধ্য পরিত্যাগ করিলে । আজ 
তুমি কোনও বন্ধুর উত্সাহ ও প্ররোচনায়, মহোছ্ামে 
কোনিও কার্য্ের সূত্রপাত করিলে, কিন্তু একমাস কাল অতীত 
হইলে তাহার কোন ফল দর্শন না করিয়। তুমি নিরাশ হইতে 
লাগিলে; অন্য একজন বন্ধু আসিয়া তোমার কাধ্যের 
তীত্র সমালোচন! করিতে লাগিলেন, অমনি তুমি বিগতোদ্ভম 
হুইয়! ভগ্রমনে সে কাব্য পরিত্যাগ করিলে । আজ তুমি 





* “পনৈঃ পছাঃ শনৈঃ পন্থাঃ শনৈঃ পর্্ততলজ্যনং ৮ 


[হজ্জীবনের আধ্যার্িকা. পাঠে উৎফুল্পচিত্ে, আশাহত 
হইয়। কোনও কার্ধ্যে প্রবৃত্ত হইলে, কিন্তু তৎপথে “নানা”, 
বিক্গত্িত্তি দর্শনে নিরাশ হইয়া পুরি অন্য এক কার্ধ্য 
অবলম্বন করিলে। ঈদৃশ পরিবর্তনশীলতা, চঞ্চলতা ও অসহিবুতা 
লইয়। কেহ কল্মিন্কীলে কোনও কার্য্ে সফলতা লাভ করে 
নাই বাপকরিবেও না।* 
আমেরিকাভূমির আবিষ্র্তী কলম্বস যখন স্বীয় অভিপ্রীয়: 
রাজসভাতে বিজ্ঞাপিত করেন, তখন রাজা অবধি তীহার'' 
বন্ধুবান্ধব পর্য্যন্ত স্বদেশীয় তাবৎ ব্যক্তিই তীঁহার প্রতি- 
কূলে দণ্ডায়মান হইয়া প্রবল বিরুদ্ধাচরণ করিতে 
লগিলেন। কিন্তু তিনি সকল বাধা-বিস্ব তুচ্ছ করিয়া 
স্বীয় সঙ্কল্প সিদ্ধির জন্য অর্ণবপোতারোহণে বহির্গত হইলেন। 
কতিপয়মাত্র সহচর 'সমভিব্যাহারে স্বকল্িত প্রহেলিকাময় 
বিশ্রীম বিহীন মহাধাত্রায়। কতদিন দিগন্তপ্রসারিত মহার্ণব- 
বক্ষে পোতচালনা করিলেন । সঙ্গিগণ নিরাশ হইতে লাগিল,* 
আহার্যযসামগ্রী নিঃশেষিত হইয়া আসিল, করাল' কাল সেই 
নিরাশ্রয় ক্ষুদ্র অর্ণবষান মধ্যে ভীষণ হস্ত সঞ্চালন করিতে 
লাগিল, কলম্বস সহচরগণের তীব্র অভিসম্পাতের পাত্র হইয়া 
পড়িলেনণ কিন্তু তিনি এ সকল বিপদ কষ্ট অশ্রাহা করিয়া 
পোতচার্পনপূর্বক অবশেষে স্বীয় অতীষ্ট স্থানে অবতীর্ণ 
হইলেন, এবং স্মৃবিস্তীর্ণ নূতন ভূমির আবিষ্কারের জন্য পরি- 
ণামে স্তীহার মন্তকে অক্ষয় বশের গৌরব-মুকুট স্থাপিত হইল। 


৫, , মাঁনবশ্চরিত্র 1 


স্বর্গীয় দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের অধ্যবসায়-বৃত্ান্ত 
শ্রবণ করিলে বিস্ময়াপন্ন হইতে হয়। তাহার পিতা প্রসিদ্ধ 
দ্বারকানাথ ঠাকুর মহাশয় বনুলক্ষ টাকা খণ রাখিয়া পর্লোক- 
গল্প হন। সেই খণ পরিশোধের কোনও উপায় ছিল না। 
সত্য ও স্যায়নিষ্ঠ দেবেন্দ্রনাথ, পারিবারিক ভরণপোষণ নির্বাহের 
একমাত্র উপায়ন্বরূপ তীহার পৈতৃক জমিদারীর আয় “হইতে 
সেই খণ পরিশোধে কৃতসন্কল্প হইলেন। স্থববৃহত পরি- 
বারের ভরণপোষণ নির্ববাহের জন্য অত্যল্পমাত্র বৃত্তি নির্ধীরিত 
রাখিয়া! জমীদারীর অধিকাংশ আয় খণপরিশোধার্থে প্রদান 
করিতে লাগিলেন। রাজভোগ এবং বহুমূল্য পরিচ্ছদ 
পরিত্যাগ করিয়া ধনি-সন্তান দেবেন্দ্রনাথ এই সময় অতি 
সামান্য আহাধ্য গ্রহণ ও সামান্য পরিচ্ছদ পরিধান করিতেন । 
তদীয় বৃহৎ পরিবারের যণ্পরোনাস্তি ক্লেশ হইতে লাগিল ॥ 
কিন্ত তিনি স্বীয় সংকল্প হুইতে বিন্দুমাত্র বিচলিত হুইলেন 
মা, এবং ঈদৃশ অধ্যবসায়গুণে বনুবতসরে সেই ধণরাশি 
পরিশোধ করিতে সমর্থ হইয়া, পরিণামে স্বীয় সম্পত্তি যথেপ্দিত 
সস্ভোগ করিতে লাগিলেন । 
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(৪) 
আঁশাশীলত। ও উদ্যম । 

"যদি কোনও ব্যক্তি চিন্তাপুর্ববক কাধ্যসাধনের স্প্রণালীর 
উত্তাবনা করে এরং অসীম অধ্যবসায় ও সহিষ্ণুতার-সহিত- 
তাহাতে*নিষ্ঠাবান্‌ থাকিধার জন্য প্রস্তত হয়, তথাপি সেই কার্ধ্য 
তদীয়, প্রাণে আনন্দ সঞ্চার না করিলে এবং তাহার 
সফলতা সম্বন্ধে সংশয় বিষ্ভমান থাকিলে, কদাপি সে 
ততকার্য্যে সিদ্ধিলাভ করিতে পারে না। আশাহীন সন্দিগ্ধ 
চিন্তে কখনও উদ্যম ও স্ফুত্তির সঞ্চার হয় না। উদ্যম: 
ব্যতীত কোনও কাধ্যই সম্পন্ন হয় না। উদ্যমই কার্য্ের 
প্রাণম্বরূপ। যে ব্যক্তি কোনও কার্য্যের সঙ্কল্প করিয়া 
জড়তার আসনে উপবেশন পূর্ববক নিমীলিত নয়নে, সন্দিগ্ধ 
মনে তাহার ফলাফল বিচারেই দিবস অতিবাহিত করিতে 
থাকে, তাহার সঙ্কল্প কোনও কালেই ফল প্রসব করিতে 
দমর্থ হয় না। “দৈব” অথবা “অদৃষ্টের” উপাধান অবলম্বন- 
পূর্বক নিশ্চিন্ত মনে, নিক্কিয় ও নিশ্চেষ্উভাবে প্রতীক্ষা 
করার নাম অধ্যবসায় নহে। “যে কখনও বপন করে নাই, 
সে কখনগু শস্য কর্তন করিবে না” উদ্যমবিহীন সঙ্কল্প 
মাকাশ-কুস্থম, উদ্যমবিহীন কার্য্যপ্রণালী স্ৃত, উদ্যমবিহীন 
হিষুণতা কাপুরুষতা, উদ্যমবিহীন অধ্যবসায় আলম্যের 
[ামান্তর্মাত্র । উদ্যমই প্রাণন্বরূপ হইয়া চিন্তা, সঙ্ধল্প,. 


এ) মানবরির। 


কার্যাপ্রশালী, অধ্যবসায় ও. সহ্ষুতাকে সন্ভীবিত রাখে 
হিষ্টোপদেশকার বনির়াছেন :_ রঃ | 

এ্কারধ্যসমূহ উদ্যমের দ্বারাই সিদ্ধ হইয়া থাকে, শুদ্ধ কল্পনা 
বারী হয় না। নিত্রিত, সিংহের মুখে কখনও .সখ সকল স্বয়ং 
আসিয়া প্রবেশ করে না।”% 

টনি ইঃ করিয়া থাকেন 
রোডঃ সৌভাগ্যলাভ হুয়, একথা কেবল কাপুরুষেই বলিয়া 
থারে। দৈবকে নিহত করিয়া আত্মশক্তিদ্বারা পুরুতার্থ সাধন 
কর । বত্প করিয়াও যদি কার্য্যসিদ্ধি না হয় তবে তাহাতে 
লেখ কি”: 

: নেপোনিয়ন বোনাপার্টি মহা উদ্যমশালী পুরুষ ছিলেন। 
কোনও স্থানে সমরযাত্র! করিবার সময়ে তাহার সৈন্যগণ, 
বলিয়াছিল যে আল্ল.স্‌ পর্ববত সেই পথে বাধাম্বরূপ দণ্ডায়মান 
আছে। তাহাতে তিনি মহা তেজে উত্তর করিয়াছিলেন, “আল্লস্‌ 
ওখানে থাকিবে না” তীহার আদেশে অরন্থতিবিলন্বেই 
গিরিবন্র্ঝ প্রস্তুত হইল, এবং তশুপথে সেৈম্ভগণ সমরযাত্র! 
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* “উদ্তমেন হি সিধ্যস্তি কার্ধ্যাণি ন মনোরখৈঃ 
নহি নুণডন্ত সিংহন্ত প্রবিশস্তি মুখে মৃগাঁঃ॥৮ 
+”উদ্দেযাঁগিনং পুরুষস্ংহমুপৈতি লক্ষ্মীঃ 
' দৈবেন দেয়মিতি কাঁপুরুঘা। বদন্তি। 
- ঠ্দবং নিহত্য কুরু পৌরুষ মাত্বশক্ত্যা ' " 
' বন্ধে কতে যদি'ন সিধ্যতি কোহজ দোষঃ ॥ 
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।: উদ্থামন্ডণে তিনি সকল কার্য্যেই সিদ্ধিলাভ করিতেন) ' 
নার প্রাণে সঞ্চারিত করিতেন, এবং উদ্যমশীল-” 
ার “মাকর্ষণে সকলকেই বশীভূত করিয়া ফেলিতেন। ্‌ 

বাস্তবিক উদ্ভমশালী পুরুষের নিকট কোনও কার্ধ্যই 
[সম্ভব বলিয়া "মনে হয় না কোনও বাধাবিত্ব ভীহাঁকৈ 
ভীগ্দিত কার্ষ্য হইতে" নিবৃত্ত করিতে পারে না আমাদের 
গঁয় বিদ্যাসাগর মহাশয় দরিদ্র ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের সন্তান 
ইয়াও যে পরিণামে নানাকাধ্যে সিদ্ধিলাভ করত জগতে 
রস্মুরণীয় নাম রাখিয়া গিয়াছেন, তদীয় উদ্ভষশীলতাই 
হার প্রধান কারণ । তাহার হৃদয় যেমন দয়ার অনস্ত সাগরবৎ 
টুল, তীহার জীবনও তেমনি বিচিত্র কর্মের উত্তাল তরঙ্গময় 
মুদ্রের ন্যায় আলোড়িত ছিল। উদ্যম ও উৎসাহে পরিপূর্ণ 
ইয়া, তিনি অগ্নিস্ফ,লিঙ্গবত নানাকার্য্যে প্রধাবিত হইতেন 
হার. বিচিত্রতাপুর্ণ ক্রিয়াশীল জীবনের কোন্‌ কাষেণর উল্লেখ : 
রিয়া তাহার উদ্যমের পরিচয় প্রদান করিব? একদা 
গীয় তারানাথ তর্কবাচম্পতি মহাশয়করে কোনও কাজ করিয়া 
বার জন্য তিনি প্রতিশ্রুত হইয়াছিলেন। অন্তর কোনও 
ময়ে সংস্কত কলেজে একজন অধ্যাপকের পদ শূন্য হইলে 
রিবার জন্য তথাকার তদানীন্তন অধ্যক্ষ ময়েট সাঁহেবকে 
মুরোধ করেন। ময়েট সাহেব বাচস্পতি মহাশয়কে আবেদন 
রিবার"জন্য অনুরোধ করিতে - বলেন। : বিষ্কা সাগর . মহাশয় 


চা মাঁমব-চাঁরক্র। 


দা 
কাবা ঘা পপি পাপা সস 


টউত বাটস্পতি মহাশয়কে পত্র. লিখিবার সন্কল্প করেন? 
কাঁরণ, তিনি সে সময় কালনায় অবশ্থিতি করিতেছিলেন। কিন্তু 
ছুই দিবস পরে এ শুন্য পদ পূরণ কর! হইবে, স্কৃতরাং পত্রের 
উত্তর পাইতে বিলম্ব হইলে কাজটা হস্তান্তরিত হইতে পারে, এই 
আশঙ্কা করিয়া, বিদ্যাসাগর মহাশয় সেই দ্িবসই রাত্রিযোগে 
একজন আত্মীয় সমভিব্যাহারে কলিকাতা হইতে ত্রিশ ক্রোশ 
ব্যবধান কাল নাগ্রামে বাচস্পতি মহাশয়ের উদ্দেশে পদব্রজে 
যাত্রা করিলেন, এবং সমস্ত রাত্রি পথপর্ধ্যটটন পুর্ববক পরদিবস 
মধ্যাহনে কালনায় উপনীত হইলেন। আরও আশ্চর্যের বিষয় এই 
ষে, তিনি বাচস্পতি মহাশয়ের আবেদন ও প্রশংসাপত্রসমূহ 
গ্রহণপুর্ববক পুর্ববব পদব্রজে কলিকাতা 
যাত্রা করিলেন! এরূপ উদ্যম না থাকিলে কি বিদ্যাসাগর 
মহাশয় স্বদেশে জ্ঞান বিস্তার এবং জনসমাজের অশেষ বিধ 
কল্যাণকর কাধে সিদ্ধিলাভ করত আজ ভারতের কোটি 
কোটি নরনারীর হৃদয়-সিংহাসনে একচ্ছত্র রাজত্ব সংস্থাপনে 
সমর্থ হইতেন ? 

বিখ্যাত পর্য্যটক ডেভিড লিভিংটোনের অপরিসীম 
উদ্যম ছিল। তীহার জীবনী পাঠ করিলে, তদীয় উদ্যম- 
শীলতার পরিচয় পাইয়া বিস্ময়াপন্ন হইতে হয়। ধাল্যকালে 
তিনি কোনও সূত্রের কারখানায় সামান্য শ্রমজীবীর কর্মে 
নিযুক্ত ছিলেন। তাহার বালজনোচিত প্রথমলব্ধ অতাল্পমাত্র 
অর্থের কিয়দংশ ব্যয় করিয়া! তিনি একখানি লাটিন ভাষার 
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র্যাকরণ ক্রয় করেন এবং একটি দৈশ বিদ্যালয়ে প্রবিষ্ট হইয়। 
লাটিনভাঘা শিক্ষা করিতে থাকেন। রাত্রি ছ্বাদশ ঘটিকা 
পধ্স্ত জাগরণপুর্বক সেই শ্রমজীবি বালক বিদ্যোপার্জন 
করিতে লাগিলেন এবং কতিপয় বগসরের মধ্যেই লাটিন- 
ভাষার প্রসিদ্ধ কবিগণের উৎকৃষ্ট কাব্যসমূহ, বনুসংখ্যক 
উপন্যাস* .ও পর্যটন * বৃত্তান্ত এবং বিবিধ বৈজ্ঞানিক 
গ্রস্থবলী অধিগত করিয়া ফেলিলেন। তীহার অত্যল্প 
মান অবসর তিনি উত্ভিদ্বিদ্যা অধ্যয়ন ও বৃক্ষলতাদির 

গ্রহে যাপন করিতেন। বালক লিভিংষ্টোন্‌ কর্মস্থানের 
ভীষণ কোলাহলের মধ্যেও অধ্যয়নে বিরত থাকিতেন না। 
সম্মুখে গ্রন্থ রক্ষা করিয়া কনম্ম এ্রিজজজ*ও মধ্যে মধ্যে 
সতৃষ্ণ-নয়নে ছুই একটি বাক্যের প্রতি দৃষ্টিনিক্ষেপ- 
পুর্ববক তাহার মর্মগ্রহণে চেষ্টা করিতেন। বয়োবৃদ্ধির 
সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার মনে শ্রীষ্ট-ধর্ম্ের প্রচারক হইবার বাসনা 
' জাগ্রত হইল । তদনুসারে লিভিংষ্টোন প্রচারকাধ্য শিক্ষা, 
ও চিকিৎসাবিদ্যা অধ্যয়ন করিতে কৃতসংস্কল্প হইলেন। তিনি 
তাহার আয় হইতে সাধ্যানুসারে অর্থ সঞ্চয় করিয়া স্বীয় অভীষ্ট 
শিক্ষাকার্দ্যে নিয়োজিত করিতে লাগিলেন। এইরূপে তিনি 
কারখানান্ধ কাজ করিয়াও গ্লাসগো নগরের বিশ্ববিদ্য/লয়ে 
চিকিৎসাবিদ্যা, ধর্মপ্রচারকাধ্যও গ্রীকভাবা শিক্ষান় 
কতিপয় বর্ষ যাপন পূর্ববক অবশেষে নির্দিষ্ট পরীক্ষাসমূহে 
সম্মানের সহিত উত্তীর্ণ হইলেন এবং ডাক্তার লিভিংষ্টোন” 
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এই উপাধিতে ভূষিভ ' হইয়া অভীষ্ট কার্থ্যে বহর 
হঈলেন। 








6৫) ৃঁ 
জীবনের বিশেষ কার্য 

আমরা পূর্বেই বলিয়াছি সকলেই এ সংসারে এক ক্লাজ 
করিতে আগমন করে না। এই মহান্‌ বিশ্ববক্ষে দৃষ্টিপাত 
করিলে আমরা দেখিতে পাই, ইহার মধ্যে অসংখ্য বিচিত্র 
পদার্থের সাবেক বুহিয়াছে, এবং তাহাদের প্রত্যেকেরই 
স্বীয় স্বীয় কারধ্য নির্দিষ্ট আছে। চন্দ্র সূর্য্য, গ্রহ, উপগ্রহ, মেঘ 
বিদ্যুৎ, বায়ু অগ্নি, গিরি, কানন, নদী সমুদ্র, বুক্ষলতা। ফল 
পুষ্প প্রত্যেকেই স্ব স্ব প্রকৃতি অনুসারে,অমোঘ নির্দিষ্ট নিয়মে, 
' অটলভাবে নীরবে নিজ নিজ কার্য্য সম্পন্ন করিয়া চলিতেছে । 
তাহাদের পরস্পরের সমবেত কার্য, মনোহর এঁক্যতান 
বাঁদনের ন্যায় এক চিরজীবন্ত সঙ্গীতরূপে অনন্ত উন্নতিপথে 
বিশ্পতির চরণোদ্দেশে উখিত হইতেছে । এখানে প্রত্যেক 
মানবেরই খিশেষ কা সম্পন্ন করিবার আছে। তাহা গ্রহণ 
না করিয়া যদি কেহ সংসারবুদ্ধি-প্রণোদিত হর কেবল 
গ্রাসাচ্ছাদন সংগ্রহ অথবা যশঃপ্রতিষ্ঠা লাভে ইচ্ছুক হন, 
তবে বথাযথ প্রথা - ও... প্রণালী * অনুসারে সংসারস্থ যে 


্ ৮, 
ভৃড়ীয়প্জধ্যায। ১৬৩ 
্ 
রী 


কোনও কার্য অবলম্বন করিলেই তিনি কৃতকাধয হইবেন । 
কিন্তু তাহাতে তাহার প্রাণের নিভৃত অবসাদ ও ক্ষোি 
নিবারিত, হইবে না। কিন্ত যে ব্যক্তি জীবনের এতদপেক্ষা 
মহত্তর নিগুঢ় উদ্দেশ্য প্রাণের সহিত অনুভব করেন, তিনি 
ইন্জরিয়-ন্থখকে' স্ুচ্ছ করিয়া, যশোমান পদতলে বিদলিত 
করিয়া, ,লৌকিক কার্য্যের আবরণ বিদীর্ণ করিয়া স্বীয় জীবনের 
নির্দিষ কাঁধ্যসাধনে স্ুপ্তেখিত সিংহের স্ায় জনসমাজে 
বহির্গত হন এবং জনসমাজও তাহার সেই কার্ষ্য হইতে অশেষ 
কল্যাণ লাভ করিয়া থাকে । 

মহাত্মা শাক্যসিংহ ঘদি কঠোর বৈরাগ্যে পূর্ণ হইয়া, রাজ্য- 
সুখ ও রাজসন্ত্রম চরণে ঠেলিয়া, অটল অক্ষ ভাবে, গিরি- 
গুহা! ও বৃক্ষমূলে দুর তপশ্চর্ধ্যা না করিতেন, তবে জগতে 
তাহার প্রচারিত ভ্ভান ও প্রীতির আলোক আজ কোথায় 
থাকিত ? ভক্তকুল-চুড়ামণি শ্রীচৈতন্য যদি সাধারণ গৃহস্থের স্ায় 
সংসারন্থুখে মগ্ন হইয়া স্বীয় অলৌকিক প্রতিভাকে চতুষ্পাঠীর 
ছাত্রাধ্যাপনা ও তর্কবিচারেই নিয়োজিত করিতেন, তবে সংসার 
মরুভূমিতে বাসনাবিকার-সন্তপ্ত মানবের প্রাণ জুড়াইবার জন্য 
তৎ্প্রদর্শিত ব্যাকুল, হৃদয়োম্মাদক হরিভক্তির শান্তিময় শীতল 
সরোবর «কেমন করিয়া প্রকাশিত হইত? যদি “ম! নিষাদ 
প্রতিষ্ঠাং ত্বমগমঃ শাশ্বতীঃ সমাঃ-৮”এই শ্োক বাল্মীকি- 
প্রতিভার উচ্ছধাসরূপে তদীয় বদন হইতে বিনিঃস্থত না হইত, 
তাহা হইলে বিমল অস্তধারোপম রাম-জীবনের মধুর কাহিনী 
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আল্প কোথায় খাকিত 1" কিন্তু দেখ, কবিবর মধুসূদন, 
ও ; বাইরণের যায় মহোচ্ছুল প্রতিভাশ্মালী ব্যক্তিগণ 
তীঁ্থাদিগের জীবনের : প্রকৃত আহ্বান বুঝিতে অসমর্থ হইয়া 
নব বায়ুচালিত গুক্ধ পাত্রে হ্যায় চিরজীবন বাঁসনা'বিতাড়িত হইয়া 
সংসারের ছুঃখসস্তাপের সহিত . নিষ্ষল সংক্রাম করিলেন ; 
তাহাদের প্রতিভা অর্ধস্ফ,ট পুষ্পের ন্যায় বিকশিত হইতে না 
হইতেই, পরিশুক ও শ্লান হইয়া গেল, এবং পরিশেষে তাহারা 
'স্টোচনীয় দশা! প্রাপ্ত হইয়া. হতাশ চিত্তে, অনুতাপ ও ক্রন্দন 
করিতে করিতে ইহলোক হইতে অপস্যত হুইলেন। আমরা 
তীহাদিগের প্রতিভার অণুমাত্র সৌরতেই বিমুগ্ধ হইয়াছি। 
যদি তাহা পুর্ণ বিকাশের স্থযোগ প্রাপ্ত হইয়া, ইন্দ্রিয় স্থখের 
অতীত নিম্্ল স্থানকে স্পর্শ করিতে সমর্থ হইত, তবে 
না জানি মানবজাতি আজ কতই কল্যাণ ও আনন্দ।লাভ 
করিত । 

অনেকের ধারণা এই যে সামান্য কাধ্য বা সাধারণ ব্যবসায়ে 
নিযুক্ত থাকিলে মানব তাহার জীবনের বিশেষ লক্ষ্য নির্দেশ বা 
সাধন করিতে সমর্থ হয় না। একথা কখন ও স্বীকার 
কর! যাইতে পারে না। এরূপ ভূরি ভূরি দৃষ্টান্ত আছে 
.ষে অতি সামান্য কার্য্ে নিযুক্ত থাকিয়াও জগতের শীর্ষস্থানীয় 
ব্যক্তিগণ স্বীয় স্বীয় জীবনের লক্ষ্য সাধনপূর্ববক তত্দার! 
জনসমাজের মহাকল্যাণ সম্পাদন করিয়া গিয়াছেন। 
মরা জন ট,য়ার্ট মিল, সেক্সপীয়ার, মার্টিন, লুখার, সেপ্টপল 
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প্রভৃতির নাম স্মরণে শ্রদ্ধা'ও ভক্তিভরে অবনত হই: কিন্ত 
ইহািগ্রের ম্যায় মহৎ ব্যক্তিগণকে কিরূপে: জীবিকার সংস্থান 
করিতে হইত তাহা 'অনেকেই অবগত নহেন | জন জ্ট়ার্ট মিল 
ইই-ইগ্ডিয়া কোম্পানির অধীনে কর্ম করিতেন। ইংরাজী 
কাব্যের পিতৃস্থান্ীঘ.কবি চধা'র প্রথম জীবনে সৈনিকের কার্য 
করিতেন্* এবং পরিণত” জীরনে রাজকীয় বাণিজ্যসংক্তাস্ত 
কোন সন্ত্ান্ত কার্থে নিযুক্ত ছিলেন। মিণ্টন রাজকীয় লাটিন 
সেক্রেটরীর পদে নিযুক্ত ছিলেন। তাহার “প্যারাডাইস্‌ণ লট” 
নামক অত্যুত্কৃষ্ট কাব্য ও" অগ্তান্য কবিতা তদীয় অবকাশকালে 
রচিত। মহাকবি সেক্সপীয়র আজীবন তেজারতির ব্যবসায় 
করিতেন এবং সেই কার্যেই তাহার অধিকাংশ সময় নিয়োজিত 
হইত। সার আইজাক্‌ নিউটন তন্কশালার অধ্যক্ষ ছিলেন । 
সথপ্রসিদ্ধ দার্শনিক লর্ড বেকন প্রথমতঃ ব্যবহারজীবী ছিলেন, 
তপরে লর্ড চ্যান্সেলরের পদ প্রাপ্ত হন। দার্শনিক পণ্ডিত 
স্পিনোজা স্বহস্তে কাচ পরিক্ষার পুর্ববক গ্রাসাচ্ছাদন অর্জন 
করিতেন। আমাদের দেশেও দৃষ্টান্তের অসন্ভাব নাই। 
বঙ্গভাষার মুখোজ্ছবলকারী সন্তান, প্রসিদ্ধ উপন্যাস লেখক, স্বীয় 
বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মহাশয় জীবনের অধিকাংশ কাল ডেপুটা 
াজিঠেেটের কার্যে প্রগাঢ় শ্রম করিয়া গিয়াছেন। নাটক- 
বচয্িতা। দীনবন্ধু মিত্র মহাশয় .ডাকবিভাগের ..তন্বাবধায়ক 
ছলেন। স্বর্গীয় বিদ্তাসাগ্রর মহাশয় বহুদিন যাবত মংস্কভ 
চলেজের অধ্যক্ষ ছিলেন এবং তীহার তন্বারধানে বঙগযটীশে 
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দিক 
ঝহলংখ্যক: বিষ্ভালয় পরিচালিত হৃইত। এই কার্যে হৈ 
বৎপরোনাস্তি পরিশ্রম করিয়া কর্তৃপক্ষগণের হুধ্যাতি 
সন্তোষের ভাজন হইয়াছিলেন। তথাপি তিনি দেশে সংস্কৃতভাষ 
শিক্ষা ও বঙ্গতাষার, উন্নতিকল্পে প্রাণপণে চেষ্টা করিয়াছিলে 
এবং দীন দুঃখীর ক্লেশ 'মৌচনে প্রীণ উত্র্দণ করিয়াছিলেন 
কবিবর হেমচন্ত্র বন্দ্যোপাধ্যায় " মহাশয় ব্যবহারজীব 
ছিলেন এবং নবীনচন্দ্র সেন মহাশয় ডেপুটী সাঁজিষ্রেটে 
কার্যে নিষুক্ত ছিলেন। সিবিলিয়ান রমেশচত্দ্র দত্ত মহাশ' 
রাজকীয় শাসনবিভাগে স্ুখ্যাতির ' সহিত কার্য্য. করিয়া, 
'বহুস্ংখ্যক উপন্তাস, ইতিহাস ও ধর্ম্মগ্রীন্থের রচলা এব 
অনুবাদ করিয়াছেন । 

এইরূপে দেখা যাঁর যে, জগতের যে সকল শ্রেষ্ঠতঃ 
ধান্বিক, দার্শনিক, বৈজ্ঞানিক, কবি প্রভৃতির গভীর জ্ঞান ও 
ভাবে আমরা বিমুগ্ধ হই, তীহারাও সামান্য কার্ধ্য ব প্রচলিত 
ব্যবসায় অবলম্বন করাকে কখন আত্মসম্মানের বিরোধী বলিয় 
বিবেচনা করেন নাই। প্রত্যুত, 'সেই সকল কার্য্যের মধ 
দিরাই তাহাদের চরিত্রে হ্যায়, সত্য, - কর্তব্যপরায়ণতা 
অধ্যবসায়, দয়া, সহানুভূতি প্রস্তুতি সদৃগুণাবলী স্ফুস্তিলাত 
করিয়াছিল ও জীবনের মহন্ব বিকসিত হইয়াছিল । . কিন্ত 
তাহারা .সেই সকল কার্যে 'সংলিগু হইয়া, স্ব ব্য জীখনে। 
প্রক্কৃত লক্ষ্য কখনও বিস্তৃত হুন দাঁই।. এই সকল কার্ধে 
প্রগাড় পরিশ্রম ' করিরাও তাঁহাদিগের আকাল ও. চে 
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জীবনে প্রকৃত, লক্ষ্যাভিমুখীন ছিল। ফল কথা, প্রচলিত 
কার্ধ্য অব্ন্থন করিয়্াও যাহাতে জীবনের গুটি উদ্দেশ্ঠসাধনে 
সমর্থ হওয়া বায়, বাল্যকাল হইতেই সিদিনারাদ বি স্বত্ধ 
আবশ্যক | 

হে মানব ! যখন প্রত্যেক বৃক্ষ পত্র, প্রত্যেক পুষ্প, প্রত্যেক 
তণ, প্রত্যেক বারিবিন্দু প্রত্যেক বালুকারেণুর এ জগতে 
নির্দিষ্ট কার্য আছে, তখন তোমার জন্য যে এখানে কোনও 
নির্দিষ্ট কার্য নাই ইহ। কখনও সম্ভব হইতে .পারে না। এই 
মহা বিশ্বনাট্যশালীয়,। তোমার অভিনয় করিবার জন্য কি 
কোনও নিদ্দিষট বিষয় নাই? অবশ্যই আছে। একবার 
জড়ের বন্ধন চিট ধনযশঃম্থখসচ্ছন্দতার আবরণ 
বিদীর্ণ কর 7. অন্তদূ্টিকে উজ্জ্বল কর, দেখিবে তোমারও 
বিল মধ্যে প্রচ্ছন্ন রহিয়াছে । . তোমার 
দমগ্র দেহমনের যত্ব ও পরিশ্রম তাহাতেই নিয়োজিত কর, 
তুমি যাহা করিবার জন্য জগতে আগমন করিয়াছ তাহাই 
তোমার জীবনে প্রন্ষ,টিত হুইয়া উঠিবে, তোমার নৈরাশ্য, 
অবসাদ ও অতৃপ্তি দূরীভূত হইয়া মুখমণ্ডল আনন্দ, আশাও: 
নস্তোষের মনীয় আলোকে অনুরঞ্জিত হইবে, এবং তোমার 
প্লীবন সার্থক ও ধন্য হইয়া যাইবে। 
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প্রখর চিন্তালোকে মানবপ্রকৃতি পর্যালোচনা করিলে 
জানিতে পারা যায় যে, ক্ষুদ্র বৃহ বিবিধ কর্তব্য মানবের সমগ্র 
জীবন অধিকার করিয়া রহিয়াছে । পিতামাতা, পুক্রক্কন্যা, 
ভীতাভগিনী, স্বামীস্ত্রী, প্রতুভূত্য, আত্মীয়স্বজন, রাজাপ্রজা ও 
প্রতিবেশিগণ পরস্পর কর্তব্যবন্ধনে স্বৃদঢ় আবদ্ধ । নিষ্ঠাবলম্বনে 
সকলের স্বীয় স্বীয় কর্তব্য সম্পাদনের উপর মানবসমাজের 
অস্তিত্ব ও উন্নতি সম্পূর্ণরূপে নির্ভর করিতেছে । 
অটল কর্তব্যজ্ঞান মানব-চরিত্রের শিরোভূষণ। ইহাই 
মানবকে মহস্কে, উন্নীত ও প্রতিষ্ঠিত করে।  কর্তব্যজ্ঞানের 
অভাবে মানব সংসারক্ষেত্রে পদে পদে স্মলিতপদ ও বিড়স্থিত 
হয় এবংঃ ছুঃখদারিদ্রয, বিপদ প্রলোভন ও প্রতিকূল "অবস্থা 


চতুর্থ যায় । ৬৯ 


রম্পর়ার আথাতে অচিরেই. অধ্পতিত হইয়া! থাকে । ঝিস্তর 
র্ভব্যজ্জানে প্রতিষ্ঠিত ব্যক্তি ফ্রব-লক্ষত্রের ম্যায় স্থির" 
মালোকে "স্বীয় লক্ষ্য পথে অটল হইয়া থাকেন. মুখ 
সম্পদ, ছুঃখ বা বিপদ, ব্যাধি বা দারিদ্র্য মৃত্যু বা 
ক, কিছুতেইঞ্মতীহাকে বিচলিত করিতে সমর্থ হয় না। 
র্ভব্যজ্ঞানই মানবজীবতনর শ্রেষ্ঠ সৌন্দরধ্য। কর্তব্যত্রষট 
[ক্তি অন্যান্য সহজ্র বিষয়ে মানবসমাজকে বিষুগ্ধ করিতে 
মর্থ হইলেও অচিরেই সকলের নীরব অশ্রদ্ধার ভাজন 
উিযা উঠে, এবং কেহই তখন তাহার বাক্য ও উপদেশের 
মাদর বা দ্ন্টান্তের অনুপরণ কবে না। কর্তৃব্যে স্থিরনিষ্ঠ 
হাশয় ব্যক্তি মানবজাতির শ্রদ্ধা ও ভক্তি আকর্ষণপূর্ববক 
নসাধারণের মনে কর্তব্যজ্ঞানের উদ্দাপনা করিয়া দেন। 
মুদয় জগণ্ড বিস্ময়বিন্ফারিত নেত্রে তাহার প্রতি দৃষ্টিপাত 
বে এবং তদীয় কার্যের উপর অকপট বিশ্বাস ও নির্ভর 
হাপন করিয়া থাকে । 

একদা সাগরবক্ষোবাহী কোনও বাপ্পীয় পৌোতে নহস। 
গ্রিকাণ্ড উপস্থিত হয়। জাহাজের কোন্‌ অংশে অগ্নি 
টলিত হুইয়া উঠ্ভিয়াছে, কেহই তাহা নির্ণয়পূর্ববক অগ্থি 
নর্ববাণ করিতে সমর্থ হইল না । সুতরাং বহ্ছি বিবিধ বস্থ্ুতে 
্ঃ ও প্রধূমিত ইইয়! প্রবল পরাক্রমে সমগ্র জাহাঁজে 
রিব্যাপ্ত হইতে লাগিল। আরোহিগণ জীবননাশভয়ে, 
বমুঢ়চিত্ে ভীষণ ক্রন্দন কোলাহল উত্থাপিত করিল। 
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সেই বাম্পতরীর অধ্যক্ষ, সংযত চিত্রে স্বীয় অধীনস্থ কার? 
িগকে বিলিত হইতে নিষেধ করিলেন এবং প্রত্তেককে 
তীয় নির্দিষ্ট স্থানে অটল থাকিয়া, প্রাণপণে স্ব-স্ব কর্তব্য 
কার্য সম্পাদন করিতে আদেশ প্রদান করিলেন । অন্নতি- 
বিলম্বেই অগ্নি লোল রসনা বিস্তারপু্বর্ক“জাহাজৈর যন 
কক্ষে প্রবিষ্ট হইল এবং সেই ক্ষুদ্র কক্ষ অচিরেই ধূমে'সমাচ্ছন্ 
ও ভীষণ প্রতপ্ত হইয়া উঠিল। কিন্তু যন্ত্রসালক সেই প্রধূমিত 
ও প্রন্বলিত হুতাশনসমাকীর্ণ গহবর মধ্যে _দণ্ায়মান হইয়া 
অটলভাবে স্বকীয় কর্তব্য সাধনে নিযুক্ত রহিলেন।  সন্নিকটেই 
সমুদ্রের তীরভূমি নয়নগোচর হইতেছে ; আরোহিগণ সোদ্বেগ- 
নেত্রে কুলের দিকে দৃষ্টিপাত করিতেছে ; আর কয়েক মুহূর্ত 
চালিত হইলেই জাহাজ তীরে উপনীত হইবে। অধ্যক্ষ 
জাহাজের উপরিভাগ হইতে তীব্র ক্টে যন্ত্রচালককে সংবাদ 
জিজ্ঞাসা করিতেছেন। চালক সেই গহবর হইতে আশ্বাস 
'দিতেছেন“_ আশঙ্কা নাই, যন্ত্র পরিচালিত হইতেছে ।” 
ক্রমশঃ তাহার কণ্ঠস্বর বিকৃত ও ক্ষীণতর হইতে লাগিল । কিন্তু 
তথাপি তিনি স্বীয় কর্তব্য হইতে বিরত হইলেন না । অবিলন্দে 
জাহাজ কুলে উত্তীর্ণ ও অরোহিগণের মধ্যে আনন্দধবনি 
উত্থিত হইল। কয়েকজন কর্মচারী সত্বর গমনে যন্ত্রচালককে 
সেই ভীষণ বিপৎসম্কুল গহ্বর হইতে বাহিরে আনয়ন করিলে 
দেখা গেল যে তিনি কর্তব্য-শ্রম ও দাহ-যন্ত্রণায় হতচেতনপ্রায় 
হইয়াছেন'। . আর কয়েক মুহূর্ত বিলম্ব হইলেই. তাহ 
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শ্রাসাবরোধ হইয়া! জীবননাশ ঘটিত" রাাডিরর 
পরায়ণতার ' জন্য শত শত বিপন্ন আরোহীর জীবনরক্ষা 
হইল। ,তিদি সংসারের দৃষ্টিতে সামান্য বৃতি-ভোগী নিন্স- 
শ্রেণীর একজন বন্রচালক মাত্র । কিন্তু এই স্থার্থত্যাগী কর্তৃব্য- 
নিষ্ঠ মহাত্মা আ্য়ুখে মুকুটধারী রাজ্যেশ্বরকেও সবিশ্মায়ে ও 
সসম্ত্রমে সতজান্ু হইতে হয়, তাহতে সন্দেহ নাই । 





(২) 
সত্যনিষ্ঠা । 


কর্তব্য সত্যের সহিত একসুত্রে গ্রথিত। কর্তব্যপরায়ণ 
বাক্তি সর্বতোভাবে তদীয় ঝুঁক্য, কাধ্য ও ব্যবহারে সত্যকে 
সমাদরে রক্ষা করিয়া চলেন। সত্যপরায়ণতা কর্তৃব্যের অস্থি 
মজ্জ|, সাঁধুতা ইহার শোণিত ও সরলতা ইহার সৌন্দর্য্য ৷ 
মিথ্যা্বারা কখনও জগণ্ড শাসিত ও পরিচালিত হইতে 
পারে না। কি গৃহ, কি সমাজ, কি রাজ্য সমুদায়ই সত্যে 
দৃঢ়প্রতিষ্ঠিত হইয়া, শান্তিতে পরিচালিত হইতেছে । সত্যই 
মানবসমাজের গ্রন্থিরজ্ভ । মানবগণ পরস্পরের বাক্য, কার্য ও 
ব্যবহারের উপর বিশ্বাস স্থাপনপুর্ববক নিশ্চিন্তমনে সমাজ 
মধ্যে বাস করিয়া থাকে। সত্য ব্যতীত, আদান প্রদান, 
ব্যবসায় বাণিজ্য, সুখ শান্তি, ধন প্রাণ, কিছুই নিরাপদে 
জম্পান্রিত ও. রক্ষিত হইতে পারে না। সত্যকে পরিত্যাগ 


১ | মানবিক] . 


পথ জা সপ ক কল ক স্পিকার পিএ নু লিলা পরত ক শিস জা বিরত যা শি এস্৯্এসিরিউউশশী রি তিন 


করিলে জনসমাজে অরাজকতা উপস্থিত হইয়া ক্রমে ভ্রমে 
১৮/০১৮৬৮৭ | 
; জত্যকে পরিত্যাগ করিয়া জ্ঞান,' ধর্ম, শ্রেয়ঃ কিছুই 
জর হয় না। মহানির্ববাণতন্ত্রকার বলেন 2 
. “্উিষর ভূমিতে বীজ বপনের ন্যায়, সত্যু্টীন পুজা, সং সত্য- 
হীন জপ ও সত্যহীন তপন্তা বৃথা হুইয়া থাকে 1%' ,. 
“সত্য হইতে শ্রেষ্ঠ ধর্ম আর কিছুই নাই। এবং মিথ্যা 
হইতেও গুরুতর পাপ আর কিছু নাই। অতএব একমাত্র 
সত্যকেই আশ্রয় করা মানবগণের কর্তব্য 1৮ শ * 
অসত্য অপেক্ষা গুরুতর পাপ আর নাই। তথাপি 
অনেকেই অসত্যাচরণকে নিতান্ত লঘু বিষয় বলিয়া! বিবেচন! 
করিয়া থাকে । ইহা নিরতিশয় লজ্জার বিষয় ষে অনেক 
বিদ্বান এবং সন্ত্ান্ত ব্যক্তিও অসত্যকে দোঁষাবহ মনে করেন 
না। অসত্যাচরণ দ্বারা, বিস্তোপার্জন করা দূরে থাকুক, 
পরোপকার করাকেও শ্রাঘনীয় বলিয়া অনেকে বিবেচনা করিয়া 
থাকেন। অশিক্ষিত, কুসংসর্গপরায়ণ, নীচাশয় ব্যক্তিগণ যদি 
অসত্য ও প্রবঞ্চনা অবলম্বনে জীবন যাপন করে, তবে 
তাহাদের অজ্ভানতা ও বিকৃত প্রকৃতির প্রতি কপার উদয় 


* সত্যহীন। বৃথা পৃজা, সত্যহীনো বৃথা জপঃ | “ 
সত্যহীনং তপো৷ ব্যর্থমুষরে বপনং যথা ॥৮ 

1 “নহি সত্যাৎ পরোধর্ঃ ন পাঁপমনৃতাঁৎ পরং । 
তন্মাৎ সর্বাত্মবনা র্ত্যঃ সত্যমেকং সম্ধাশ্রয়েখ ॥৮ 


ত 
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মাত্র হইয়া থাকে । কিন্তু স্শিক্ষিত, জ্ঞানবান্‌ ও সম্ভ্রান্ত 
ব্যক্তিগণকে মিথ্যাচার, প্রবঞ্চনা ও কপটতার আশ্রয় গ্রহণে 
অর্থোপার্জনপুর্ববক, সাংসারিক হৃখসচ্ছন্দতা সম্ভোগে আপনা 
দিকে গৌরবাস্বিত মনে করিতে দেখিলে সাধু ও সরল- 
চিত্ত ব্যক্তি খত্রেরই মনে দারুণ ক্ষোভ ও' ক্লেশের সঞ্চার 
হইয়া থাকে 17” তহ্ীরা যে মিথ্যাচরণ দ্বার! কেবল স্থীয় 
আত্মার সর্বনাশ সাধন করেন, এবং অপুরের চক্ষে ধুলি 
নিক্ষেপপুর্ববক তাহাদিগকে প্রতারিত করেন তাহা নহে, 
কিন্তু প্রাণাপেক্ষা প্রিয়তর বংশধর এবং পরিবারস্থ আতীয় 
স্বজনগণের নীতি ও চরিত্রের মুলে নিদারুণ কুঠারাঘাত 
করিয়। থাকেন । তাহারাও নীরবে তাহাদের মিথ্যাচার এবং 
প্রবর্চনার অনুকরণ দ্বারা স্ব স্ব জীবনে দুর্নীতি-বিষের 
প্রবাহকে প্রবলতর করিয়! "কে । 
মিখ্যাকে জীবনের এক প্রান্তেও একবার স্থান প্রদান 
করিলৈ, উহা ক্রমে ক্রমে সমগ্র জাবনে পরিব্যাপ্ত হইয়া পড়ে । 
পরিশেষে সত্যে ও অসত্যে আর কোনও ভেদজ্ঞান থাকে না। 
নৈতিক চেতনা বিলুপ্ত হইলে মিথ্যাই মানবের স্বভাব হইয়া 
দাড়ায় । মানবের প্রকৃতি তখন এতাদৃক্‌ বিকারগ্রস্ত হয় ষে 
সে মিথ্য& প্রবঞ্চনাতেই আনন্দলাভ করে এবং সত্যাবলম্বনে 
ংসারিক ক্ষতিগ্রস্ত হইলে তাহার ক্ষোভ ও অনুশেোচনার সীম! 
থাকে না! 
কাহাকেও কোনও বিষয়ে বাক্যদান করিলে অর্থাৎ কাহারও 


৪. মানকণ্টরিত ঘা 
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নিকট কোনও বিষয়ে প্রতিঞ্ত হইসে প্রাণপণে যথাজময়ে ও 
যখাবিধানে তাহা সম্পন্ন করা কর্তব্য । ষে ব্যক্তি স্্ার্থানুরোধে 
স্বীযন প্রতিজ্ঞা লঙ্ঘন করে, সেই কাপুরুষের উপর সংসারের 
কোনও বাক্তিই নিরাপদে বিশ্বাস স্থাপন রিড ররর 
সেই চঞ্চলমতি, শিথিলচিত্ত ব্যক্তি জনসমাডুুনিন্দার্ হইয়া 
বাদ করে, এবং কর্তব্যলঙ্ঘন বশতঃ স্্রীয় অন্তর মধ্যে তীব্র 
তিরস্কার ভোগ করিতে থাকে | কিন্তু কর্তব্যপরায়ণ, সত্যনিষ্ঠ, 
সাঞুসংকল্প ব্যক্তি প্রাণপণে স্বীয় প্রতিজ্ঞ! রক্ষা করত অন্তরে 
রিমল আত্ম প্রসাদ সম্ভোগ করেন এবং জনসমাজেও সম্মান এবং 
বিশ্বাদূভাজন হইয়া থাকেন। “সূর্ধ্ও যদি কখন পশ্চিমদিকে 
উদ্দিত হয়, পদ্মও যদি কখন পর্ববতশিখরে প্রস্ফ,টিত হয়, 
স্বমেক পর্ববতও যদি কখনও বিচলিত হইয়া যায় এবং 
অগ্রিও যদি কখনও শীতলতা প্রাপ্ত হয়, তথাপি সজ্জনের 
বাক্য কদাপি বিচলিত হয় না।” % 

মহারাজ হরিশ্চন্দ্র প্রতিজ্ঞ! পালনের এক সমুজ্রপ দৃষ্টান্ত । 
ভহার মর্মস্পর্শী জীবনবৃত্তান্ত হিন্দুমাত্রেরই পরম আদরের 
সামশ্রী ও শোকছুঃখপুর্ণ অন্ধকারময় জীবনে আশার 
আলোকন্বরপ। 


* উদ্য়তি যদি ভানুঃ পশ্চিমে দিখ্বিভাগে, 
বিকসতি যদি পদ্মং পর্বতানাং শিখাগ্রে ॥ 
গ্রচলতি'যদি মেরুঃ শীততাং যাঁতি বস্তি- 
ন” চলতি খলু বাক্যং সঙ্জনানাঁং কদাচিৎ ॥ 


চতুর্থ অধ্যায়'! | ৫: 


নদীয়া জেলার অন্তগতি রাণাঘাট নিবাসী নিম্শ্রেমী সমুস্তুত 
কৃষ্ণপাস্তির সত্যনিষ্ঠা অতিশয় প্রবল ছিল। তিনি একজন 
বিখ্যাত:বণিক্‌ ছিলেন। তিনি কিছুমাত্র লেখাপড়া জানিতেন 
না, অধিক কি তাহার বর্ণজ্ঞান ছিল কি না সে বিষয়ে জন্দেহ 
আছে! কবুল ব্যবসায়ের উন্নতিদ্বারাই তিনি ভূরি ভূরি 
অর্থোপার্জন পূর্বক মানারিধ ধর্মানুষ্ঠান ও সবকার্য সম্পন্ন : 
করিয়া! এবং স্বীয় বংশধরগণের নিমিত্ত প্রভূত ভূসম্পত্তি রাখিয়া 
গিয়াছেন। রাণাঘাটের বিখ্যাত পালচৌধুরীগণ তীহারই 
বংশোস্তর । বিষয়বিভাগ বশতঃ সেই বিস্তীর্ণ পরিবার অধুনা 
অপেক্ষাকৃত হীনস্ত্ী হইখ্া পড়িলেও, নদীয়া! জেলায় ও 
র্বাণাঘাটে তাহাদের প্রশস্ত ভূম্যধিকার ও মানসম্ভরম অস্তাপি * 
বিদ্ধমান রহিয়াছে । কৃষ্ণপান্তি মহাশয় কেবল সত্য ও ন্যায়নিষ্টা 
এবং অক্লান্ত পরিশ্রমগ্ডণেই এই বিপুল রিভবসঞ্চয়ে সমর্থ 
হইয়াছিলেন । 

কৃষ্ণপান্তি মুখ হইতে একবার ষে ৰাক্য বহির্গত করিতেন: 
ভাহার অনুষ্ঠান না করিয়া ক্ষান্ত হইতেন না । কলিকাতায় 
তাহার ব্যবসায়ের “গদী” ছিল। কথিত আছে একদা তিনি 
কলিকাত৷ হইতে নৌকাযোগে রাণাঘাটে গমনকালে রজনীতে 
পথিমধ্টে এক দল জলদস্থ্য তীহার 'নৌকা আক্রমণ পূর্বক 
দৌরাত্ম্য করিতে আরম্ভ করিল। তিনি দক্থ্যদিগকে কহিলেন,” 
“তোরা এখন যু, কলিকাতায় আমার গদীতে যা'স্‌, তোদের 
বক্িষ্ব দিব” দস্থ্যগণ তাহার সাধুতা ও সত্যনিষ্ঠার কথা 








+্* . মানচিত্র । 


িটজাগ্জলিস্রাজি 
নিত টি পিটিসি ডি স্পা পিাি এ ৯ পালি ৯ পাপন স্পিন 


শ্রবণ: করিয়াছিল। তাহারা সেই . “প্াাচীধুতী” পরিহিত, 
কৃষ্ণকায় ব্যবসায়ীর অঙ্গীকারে অকপট বিশ্বাস স্থাপনপুর্ববক: 
তাহার নৌকা প'রত্যাগ করিয়া প্রস্থান করিল। অনন্তর তিনি 
কলিকাতায় আগমন করিলে তাহারা একদিন তাঁহার গদীতে 
উস্থিত হইয়া ভদীয় অঙ্গীকৃত “বক্সিস্‌” না করিল ॥ 
' তিনি তাহাদিগকে কিয়ৎপরিমাণ অর্থপ্রদান করিতে খাজাঞ্চিকে 
আঁদেশ করিলেন। তাহাদিগকে অর্থদানে বিদায় করিয়া 
খাজাঞ্চি জিজ্ঞাসা করিলেন, “এ অর্থ কি কারণে ব্যয় হইয়াছে, 
লিখিব ?” তখন কৃষ্ণপান্তি তাহার বাটীগমনকালে পথে দস্থ্য- 
কতৃকি আক্রান্ত হওয়া এবং তাহাদিগকে অর্থদানের অঙ্গীকার 
কর।র বৃত্তান্ত বিবৃত করিলেন । তাহ! শুনিয়া, খাজাঞ্চি মহাশয় 
যারপরনাই বিস্মিত হইয়া দস্থ্যদিগের প্রতি এরূপ অঙ্গাকার 
পালনের জন্য ক্ষোভ প্রকাশ করিতে লাগিলেন এবং এই 
দম্থ্যদলকে পুলিসের হস্তে সমর্পণ করিবার জন্য অনুরোধ 
করিতে লাগিলেন। কিন্তু তিনি সে প্রস্তাব অস্বীকারপূর্ববক 
কহিলেন যে, যখন তিনি তাহাদিগকে অর্থপ্রদানে প্রতি শ্রুত 
হইয়াছিলেন, তখন তাহা পালন করিতেই হইবে। যে নিষ্ঠীবন , 
মুখ হইতে ভূতলে নিক্ষেপ করা হইয়াছে তাহা আবার কি 
প্রকারে মুখে পুনগ্রহণ করিবেন ? পাঠক একবার চিন্তা 
“করিয়া দেখ, তক্কর দন্থ্যুগণও ধাহার সত্যনিষ্টা ও সাধুতায় 
নিঃসন্দেহে বিশ্বাস স্থাপন করিতে পারে, তিনি কীদৃশ মাহাত্মা , 
ব্যক্ত! 


চতুর্ধ অধ্যায় । খগ 


(৩). 
সাধুতার আদর 1 


" এ সংসারে, ধন্মেরই জয় হয়, সত্যেরই জয় হয়, সাধুতারই 
জয় হয়, অধর্মশস্জ অসত্যের জর কুত্রাপি দৃষ্টিগোচর হয় না। 
অসাধু'ব্যক্তি আপাতত ধর্মের চক্ষে ধূলি প্রদানপুর্ববক, অসৎ 
কার্ধ্য, প্রবঞ্চনা ও কপটাচারদ্বারা জনসমাজে যশঃপ্রতিষ্ঠালাভ 
করিতে চেস্টা করিলেও, সে নিয়ত আপনার নিকট আপনি ধরা 
পড়ে এব পরিণামে নিশ্চয়ই তাহার পতন হইয়া থাকে । স্বর্ণ, 
মণ্ডিত (পিস্তল পাত্রের স্তায় তাহার মলিন ও হীন স্বভাব শীঘ্র 
অথবা বিলম্ে জনসমাজে প্রকাশিত হইয়া পড়ে এবং তাহার 
অসছুপায়লন্ধ যশঃপ্রতিষ্ঠা শরদভ্রের ন্যায় দেখিতে দেখিতে 
বিচ্ছিন্ন ও বিলীন হইয়! বায়। 

এ সংসারে সাধারণের বিশ্বীসভাজন হওয়া পরম সৌভাগে।র 
বি্ষয়। ঈদৃশ বিশ্বাস ও প্রীতিভাজন সাধুব্যক্তিই জন- 
সমাজের মুখপাত্র হইয়া খাকেন। জনসাধারণ ত্রাহাকেই 
সর্বববিষয়ে আপনাদের প্রতিনিধিবূপে নির্বাচিত করিয়া 
তাহারই উপরে জীবনমরণের গুরুতর কাধ্যভার অর্পণ করে 
এবং বিবাঁদকলহ, ম্যায়ান্যায়, সত্যমিথ্যার বিচার ও মীমাংসার 
জন্য ভ্াহারই নিকট উপস্থিত হইয়া থাকে । তিনি যেক্াধ্য 
করিবেন বলিয়া অঙ্গীকার করেন, লোকে একান্ত বিশ্বাস ও 
নির্ভরেতঘ্ঘ সহিত তাহার নিকটে যথাসময়ে সেই কার্য্যের 
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প্রত্যাশা করিয়া থাকে ; ছুটখবিপদে ত্রাহারই নিকটে আশ্রয়, 
গ্রহণ: করে তাঁহারই পরামর্শ ও আশ্বাস বাক্যে, . আস্থা 
স্থাপন করে ; এবং স্বদেশের কল্যাণ ও গৌরবজনক. কার্যে 
সকলে সমবেত হইয়! তীাহাকেই শীরস্থানীয়রূপে বরণ করিয়া 
থাকে । তিনি দরিদ্র হইলেও তাঁহার চরিত্রের '্ম্রম ও গৌরব 
চিরদিন অক্ষু্ থাকে। জনসমাজ তাহার একান্ত পক্ষপাতী 
হইয়া, হিতকারী বন্ধুরূপে বিপদে দুর্দিনে তীহাকে' রক্ষা করে: 
এবং তাহার আনন্দ ও স্থথে অকপট আনন্দ ও সহানুভূতি 
প্রকাশ করিয়া থাকে । 

সাধুব্যক্তি আপনার সাধুতায় আপনিই সম্মানিত। অসাধু 
আচরণের চিন্তাও যদি কদাচিৎ তাহার চিত্তপটে উদিত 
ইয়, তবে তিনি আপনার নিকটে আপনি লজ্জিত ও হ্্িয়মাণ 
হইয়া পড়েন। যন্ত্রণা ও অন্ুতাপে তাহার শরীর অবসন্ 
এবং নয়নযুগল হইতে অশ্রুধারা প্রবাহিত হইতে থাকে । 
কোনও বালককে তাহার জনৈক সঙ্গী জিজ্ঞাসা করিয়াছিল, 
*কেহত তোমাকে দেখিতে পাইত ন!, তবে তুমি কতকগুলি 
ফল আত্মসাত করিলে না কেন ?” বালক উত্তর করিল, “কেহ, 
আমাকে দেখিতে না পাইলেও আমি আপনাকে আপনি 
দেখিতে পাইতেছিলাম।” সাধুতার দৃষ্টি এই প্রকার তীক্ষ 
ও সমুজ্জ্বলই বটে ! | 
ৃ সাধুভাই মানবজীবনের প্রধম এবং শেষ সম্পত্তি যদি যশ 
চাও--সাধুতাকে আঁশ্রয় কর। যদি মুখ, চাও -_সাধৃতাকে 


"হৃদয়ে স্থান দান কর। যদি জীবনে মরণে শান্তি প্রার্থনা কর, 
এব” ইহুপরলোকে স্থুখী হইবার বাসনা রাখ, তবে জীবনের' 
প্রথম হইতে শেষ পর্য্যন্ত সাধুপথ আঁশ্রয় করিয়৷ চল। লীধুতাই 
সর্বশ্রেষ্ঠ নীত্কুশলতা | 


€৪). 


প্ঠ 


ন্যায়পরতা | 


সত্য ও সাধুতা ন্যায়ের উপরে প্রতিষ্ঠিত। যাহার যাহা' 
প্রাপ্য তাহাকে তাহা প্রদান কর! ভিন্ন সত্য ও সাধু আচরণ' 
হইতে পারে না, এবং এতদ্বতীত কর্তব্যেরও কোন অর্থ থাকে 
না। কর্তব্যও শ্যায়ের উপরে দৃঢপ্রতিষ্ঠিত'। যাহার ফে 
সামগ্রী পাওয়া উচিত, যাহার যে সখ বা স্থৃবিধা পাওয়া 
উচিত, যাহার ষে পুরস্কার ব! দণ্ড পাওয়া উচিত, তাহাকে 
বথাযথরূপে তাহা প্রদান করার নাম ন্যায়ান্থগত ব্যবহার । 
ছলে, বলে অথবা কৌশলে পরস্ম আত্মসাৎ পূর্বক যে মুঢ় 
বাহ ব্যবুহারে আপনাকে সত্যাবলম্বী সাধু বলিয়া জনসমাজে 
প্রদর্শন করিতে চাহে, ধরমীবক্ষে তাহার ন্যায় নরাধম আর 
কেহ নাই ।. 

মহাত্মা শঙ্করাচার্যয তাহার মোহ-মগর নামক দ্র কাব্যে 
বলিয়াছেন. ১ 


১৮৭ . শীনব-চরিজ | 


ও 
মিউনয্রার্বারন্হা ৮১৯ পিরিত পে হাব ৬৯ সিসি 


শশী পরিশ্রমে হে অর্থ লাভ করিতে পার ভদথারাই আপন 
চিতের বিনোদন রূর 1৮% 
১ মহত পরাশর .বলিয়াছেন “যে যি অন্যায় পূর্বক 
জীবিকা অর্জন করে সে সর্ববকণ্্ম হইতে বিচ্যুত.হয়।” 
বাস্তবিক স্বীয় শক্তির যথাযথ ব্যবহার প্রা ন্যায়সঙ্গত 
উপায়ে জীবিকা অক্রনপূর্ববক, স্বকীয় "ও পারিবারিক" স্থুখ 
সন্তে.ষ সাধনে যে বিমল আনন্দ লাভ কর! যার, পশুর ন্যার 
অন্যায়াচারী ব্যক্তিগণ তাহার এক কণিকারও আশ্বাদ গ্রহণে 
কদাপি সমর্থ হয় না। ন্যায়পরার়ণ ব্যক্তি স্বীয় আত্মাকে ন্যায়- 
পথে পরিচালন পূর্ববক, সমগ্র জগতের শুভকামন! ও হিতানুষ্ঠান 
করিয়া সংসারের হৃদগত আশীর্বাদ এবং অতুল আত্মপ্রসাদ 
লাভ করিয়।৷ থাকেন । | 
আবার অন্যদিকে এরপ দৃষ্টান্তও বিরল নহে যে অন্যান্য 
বিষয়ে সর্ববতোভাবে ন্যায়নিষ্ঠ হইলেও অনেক সাধুব্যক্তি 
অপরাধীর প্রতি ন্যায় দণ্ডবিধানে ভীত ও পরাজ্মুখ হইয়া 
থাকেন! কেহ গুরুতর অপরাধ 'করিলেও তাহার অনিষ্ট- 
সাধন "করিতে তাহাদিগের স্বভাবতঃই প্রবৃত্তি হয় না, প্রত্যুত 
তাহাতে বিষম ক্লেশই উপস্থিত হইয়া থাকে। কেহ কেহবা 
দরয়াপরবশ হইয়া অপরাধীকে নানা মিথ্যা যুক্তিবিচারে 
নিরপরাধী সপ্রমাণপূর্ববক, তাহাকে ন্যায়দণ্ড বিধান হইতে 
* যল্পভসে নিজকর্ত্োপাতং ূ 
বিত্তং তেন বিনোদয় চিত্তং। 


কসখ্হিলী হিসি ৯টি পিলাস্কিত সিনা এস ০ 


চতুর অধ্যায়, ৮১ 


মুক্তিদান করিবার জন্য ব্যস্ত হইয়া 'থাকেন। . ঈদৃশ দয়াকে 
হৃদয়ের ভুর্ববলত। ভিন্ন আর কি বলা যাইতে পারে? এবন্িখ 
দয়ার আচরণে মানবন্ৃদয়ের ভাবপ্রবণতা! চরিতার্থ হয় বটে, 
কিন্তু তদ্দার সত্য ও ন্যায়কে পদদলিত এবং মানবের উচ্চতর 
ধর্ম্মবুদ্ধিকে খ্রবিকরা হয়। যদি কেহ কোনও অপকর্ম করে, 
তবে আহার প্রাতি যে .দখ্ডের ব্যবস্থা আছে তাহা! অক্কুপ্নভাবে 
পরিচালিত করিতে হইবে । 

প্রাচীনকালে রোমনগরে ভীষণ দন্দযুদ্ধ প্রথা প্রচলিত 
ছিল। রোঁষীয় বীরগণ কথায় কথায় দ্বন্দযুদ্ধে প্রবৃত্ত 
হইতেন। যে ব্যক্তি প্রতিতব্্ীকে পরাভূত ও নিহত করিতে 
সমর্থ হইতেন, তিনি স্বীয় বীরহ্ের নিদর্শন স্বরূপ নিহত 
ব্ক্তির পরিচ্ছদ, অসি, উষ্তীষ প্রভৃতি স্বয়ং গ্রহণপুর্ববক 
যোদ্ধমগ্ডলীমধ্যে সম্মান ও প্রশংসা লাভ করিতেন । রোমীয় 
সআ্াট্গণের রাজত্বের সঙ্গে সঙ্গে এই কুপ্রথা পূর্বাপর অবাধে 
চলিয়া আদিতেছিল। অবশেষে যখন ধর্মপরায়ণ সম্রাট 
উাইটস. মেনিলাস রোমের সিংহাসনে অধিরোহণ করিলেন, 
তখন এই নৃশংসরীতির প্রতি তাহার দৃষ্টি পতিত হইয়া! 
হৃদয় ব্যথিত হইয়া উঠিল। এই নিষ্ঠ,র ছন্দযুদ্ধ প্রাথ৷ রোম 
রাজ্যের ব্ললক্ষয় ও উচ্ছেদ সাধনের এক প্রধান কারণ ইহ 
উপলব্ধি করিয়া টাইটস. অবিলম্বে রাজ্যমধ্যে এই আদেশ প্রচার 
করিয়া দিলেন যে, অতঃপর যে কেহ ছন্ছযুদ্ধে প্রবৃত্ত হইবে, 
রাজবিধি অনুনারে তাহার প্রাণদণগ্ড হইবে৷, 

৬ 


৮২. মনিব-চরিজ | 

এই রাজবিধি প্রচারিত হইবার . কিয়দ্দিবস পরে সঙ্তাট 
টাইটসের পুক্র একদিব্ গযার্থ বহির্গত হইয়া কোনও 
কারণে জনৈক প্রতিতবন্থীর সহিত ঘন্বযুদ্ধে প্রবৃত্ত :হইলেন 
এধং ক্বাহাকে পরাজিত ও নিহত করিয়া, তীহার পরিচ্ছদ, 
বর্ম, শিরন্ত্রাণ প্রভৃতি স্বয়ং গ্রহণপূর্ববক, প্র অনুমোদন 
ও আনন্দ বর্ধনের আশার মহোল্লাসে, তত্দকাশে আগমন 
করিলেন। কিন্তু তাহার আশা ও উল্লাস অচিরেই ঘোর 
নৈরাশ্য ও বিষাদদে পরিণত হইল! টাইটস্‌ স্বীয় তনয়কে 
অপরাধী স্থির করত তৎক্ষণাৎ তাহাকে কারাগারে প্রেরণ 
করিলেন । 

নির্দিষ্ট দিনে টাইট স-তনয়ের অপরাধের বিচার আরম্ত 
হইল--পিতা স্বয়ং পুজ্রের বিচারকর্তা ! তিনি তনয়ের দিকে 
দৃষ্টিপাত করিয়[! ক্েহার্রন্বরে কহিলেন, প্রিয় বস, আমি 
লোকের নিকট ভগবানের প্রতিনিধি বলিয়া গণ্য । আমি 
আপনাকে কোনও ক্রমে সেই পবিত্র গৌরবের উপযুক্ত 
মনে করি না। কিন্তু আমার বিশ্বাস এই যে আমার 
প্রচারিত বিধি দরিদ্র কৃষকপুজ ও আমার স্বীয় সম্ভানগণের 
তুল্যরূপে পালনীয় । আমার প্রচারিত বিধি আমি স্বয়ং 
লঙ্ঘন করিলেও অপরের ন্যায় দণ্ড গ্রহণ করিতে আমি 
বাধ্য। রোমের সম্তটের পদে অধিষ্ঠিত হইয়া আমি যে 
সমুদায় রাজবিধি প্রচার করিয়া থাকি, রোমবাসিগণের সহিত: 
আমি নিজেও তদ্দারা, শানিত হইতেছি। অতএব, আমি 





চতুর্থ অধ্যায় ৮৬ 


নিজেই যখন শাসক ও শাসিত, রাজ! ও প্রজা উভয়ই, 
তখন তুমি আমার পুঞ্র' হইলেও ন্যায় দণ্ড গ্রহণ করিকে 
নিশ্চয়ই বাধ্য । আমি যদি তোমার প্রতি নির্দিষ্ট দগুবিধান 
করিতে পরাস্মুখ হই, তাহা হইলে জনসমাজের চক্ষে হেয় ও 
বিধাতার নিকট. দণ্ডার্হ হইব।” এই বলিয়া তিনি শোক- 
বিগলিত ও শাস্তগ্তীর স্বরে স্বীয় তনয়ের প্রাণদণ্ডের আদেশ 
প্রদান করিলেন। “সমাগত জনমগ্ডলী তাহার পক্ষপাত- 
শন্য ন্যায়বিচার দর্শনে বিস্মিত ও স্তম্তিত হইয়। 
রহিল। *টাইটসের পরিবার মধ্যে নিদারণ শোকতরঙ্গ 
উচ্ছ,সিত হইয়া! উঠিল, কিন্তু স্তায়নিষ্ঠ সম্রাট তাহার মধ্যেও 
অটল ও গম্ভীর হইয়া রহিলেন। আত্মীয় স্বজনগণের 
গভীর শোক ও ক্রন্দনধ্বনি এবং রাজপুজ্রের জন্য তাহাদের 
সরাতর প্রাণভিক্ষা তাহার কর্তৃব্যনিষ্ঠ দৃঢ় মনে বার বার 
প্রতিহত হইয়া দুরে নিক্ষিপ্ত হইতে লাগিল। *তিনি অবিচলিত 
হৃদয়ে নীরবে পুজ্রশোকষযন্ত্রণা সহ করিতে লাগিলেন। নির্দিষ্ট 
দিনে . সআটতনয়ের প্র।ণদণ্ড হইল। টাইটস, পুক্রশোকে 
ঈদৃশ কাতর হইয়াছিলেন যে, তিনি কতিপয় দিবস পর্য্যস্ত 
শষ্যা হইতে উত্থান করিতে সমর্থ হন নাই। 

এই, অসাধারণ ন্যায়নিষ্ঠার বিবরণ পাঠ করিয়া যেমন 
একদিকে আমাদের হৃদয় দ্রবীভূত হইয়া যায়, আবার অন্য- 
দিকে তেমনি আমরা সমগ্র হৃদয়ের সহিত টাইটসকে 
সাধুবাদ ন৷ করিয়া থাকিতে পারি না। এই দৃষ্টান্ত অতিশয় 





৮৪ মানবশ্চরিজ। 


উচ্চ ও জাাদিঙগর আবর্শ্থানীয় ।: আমর! যাহাতে আমা 
দিগের কষুত্র জীবনের বিবিধ দৈদিক' কার্যে ন্যায়কে অক্ষ | 
রাখিয়। চলিতে সমর্থ হই ত্িষয়ে প্রাণপণে চেষ্টা রুর! 
আমাধিশের একান্ত কর্তব্য । | 


(৫) 
কর্তব্যনিষ্ঠ। 


্থাখ দুঃখের তরজমালা প্রতিনিয়ত মানবহৃদয়ের উপর 
দিয়া এরূপ অবিরলভাবে প্রবাহিত হইয়৷ চলিয়াছে যে, 
তাহাদ্দিগের কোলাহল ভেদ করিয়া কর্তাব্যের আহ্বান 
শ্রবণ করা মানবসাধারণের পঙ্গে নিতান্তই সুকঠিন। 
আঁজি হয় ত গৃহে নব কুমার ভূমিষ্ঠ হইয়াছে, আনন্দের 
শঙ্ঘধ্বনি কক্ষে কক্ষে নিনাদিত হইতেছে, নৃত্য, গীত, 
ভোজন, বিতরণের তত প্রবাহিত হইতেছে; কালি 
হয়ত অতুল এশ্বধ্যের একমাত্র উত্তরাধিকারী, সুশিক্ষিত, 
নয়নাভিরাম তরুণবর়ন্ক সন্তান, পিতা মাতার' হৃদয়-পিঞ্তর 
ভগ্ন ও শুন্য করিয়া, তীহাদিগকে চির শোকসন্তাপে 
নিক্ষেপপূর্বক তবধাম ত্যাগ করিয়া যাইতেছে । আজি 
হয়ত গৃহে পরিণয়োৎসব সমুপস্থিত_স্মধুর "বাষ্ভাগু- 
রবে আকাশ ধ্বনিত হইতেছে, বন্ধুবান্ধবপরিপুণণ অদ্রালিকা, 
ঘনৌহর পুষ্পাভরণে বিভুষিত ও বিচিত্র আলোকমালায় 


চতুর্থ অধ্যায় * ৮ 


সমূজ্বল হইয়া পারাবতকাঁকলিসংক্ষুন্ধবৎ আনন্দ কল্লোলে 
উচ্ছসিত হইয়া উদ্ঠিতেছে; কালি হয়ত দারুণ যন্ত্রণা- 
ময় সাংঘাতিক ব্যাধি প্রিয়জনকে অধিকারপূর্ন্বক পরিবারস্থ 
সকলকে ভীত, উদ্দিন ও ব্যতিব্যস্ত করিয়া তুলিতেছে। 
আজি, হয়ত: সংসারিক সিদ্ধি লাভে হৃদয় সরোবরে 


আনন্দের হিল্লোল উখ্িত হইতেছে; আত্মীয় স্বজন 
বন্ধুবান্ধব ও প্রতিবেশীমগ্ডলীর প্রশংসা ও আশীর্ববাদ- 


বর্ণে বক্গঃ স্ফীত হইয়া উঠিতেছে; কালি হয়ত 
নির্যাতন উৎপীড়নের উত্তপ্ত শলাকাসকল হৃদয়কে বিদ্ধ ও 
ঘোর যন্ত্রণায় দগ্ধ করিতেছে। আজি হয়ত প্রচুর অর্থা- 
গমের অলিগুপ্ন অপেক্ষাও শ্রতিমধুর ঝন ঝন ধ্বনিতে 
শ্রবণকুহর পরিপূর্ণ হইয়া উগ্ভিতেছে; কালি হয়ত স্তুখ 
সৌভাগ্যের পূর্ণশশীকে গ্রাসপূর্ববক দারিদ্রয-দুঃখ-বিপদের ভীষণ 
রাহ সংসারমধ্যে স্বীয় বিকট মূর্তি প্রদর্শন করিতেছে। 
এবম্িধ সুখ ছুঃখ, বিপদ দুর্দিন, ব্যাধি যন্ত্রণার উত্তাল 
তরঙ্গ মধ্যে যিনি স্বীয় কর্তব্যকে অবিচলিত নিষ্টাসহকারে 
আলিঙ্গন করির়। থাকিতে সমর্থ, তিনি নিশ্চয়ই বীরাগ্রগণ্য। 
শত শুত হারকিউলিস, সীজর, নেপোলিয়ন, ওয়াশিং টন, 
জয়সিংহ, প্রতাপ সিংহও ঈদৃশ কর্তব্য-বীরের চরণতলে অব- 
লুষ্টিত হইবার যোগ্য । 


৯৮৬ : . মানবশ্চরিত্র । 


চি 
(লিপ পসস্রট উ্াগ পাত সপ 


(৬) 
সাহস ও তেজছিত1। 


নিকৃষ্ট বৃত্তির দাসত্ব হইতে মুক্তিলাভ করত কর্তব্যের 
আদেশে জীবন পরিচালিত করিতে হইলে 'প্রভৃত সাহসের 
প্রয়োজন । যে সাহসে নেপোলিয়ন, ওয়েলিংটন, জুলিয়স 
সীজর, আলেকজাগ্ুর প্রভৃতি বীরগণ সমরক্ষেত্রে বিজয়- 
লাভ করত জগতে বিখ্যাত হইয়াছিলেন, আমর! সেই শারীরিক 
পরাক্রমের কথ! বলিতেছি না । কিন্তু যে মানসিক তেজে, 
হৃদয়ের স্থখাসক্তি ও রিপুপরতন্ত্রতা পরাজিত হয়, যাহার 
বলে মানব সহল্র সহস্র প্রতিকূল ঘটনা, বিভীষিকা ও 
প্রতিদ্বশ্িতাকে ফু্কারে দুরীভূত করিয়া, স্বীয় জীবনে ও 
ংসাঁর-ক্ষেত্রে ন্যায়, সত্য ও সাধুতার স্বর্ণসিংহাঁসন প্রতিষ্ঠিত 
করিতে সমর্থ হয়, আমরা সেই নৈতিক সাহসেরই উল্লেখ 
করিতেছি । যদি চরিত্র-ধনে ধনী হইতে চাও, যদি কাধ্যে 
সিদ্ধিলাভ করিতে চাও, তবে ক্ষুদ্র বুহৎ তাবু বিষয়ে নৈতিক 
সাহসকে অবলম্ধন কর। সত্য অনুসন্ধানে সাহসী হও, 
সত্য বাক্য বলিতে ও সাধু আচরণ করিতে সাহসী হও, হ্যায়- 
সঙ্গত ব্যবহার করিতে সাহসী হও, প্রলোভনকে পরাস্ত 
করিতে সাহসী হও ;-_ভীরুর ন্যায়,__কাপুরুষের ন্যায় সংগ্রাম- 
ক্ষেত্র হইতে পলায়ন করিয়া, অসার ও অনিত্য বটি 
যবনিকার অন্তরালে লুকায়িত হইও না । 


চতুর্থ অধ্যায় । ৮ 
পিপিপি 


চক 


(০০০০০০০০ 








কাপুরুষ ও ভীরুগণের দ্বারা জগতে কখনও কোনও মহত, 
কাধ্য সম্পাদিত হয় নাই। অজেয় নৈতিক পরাক্রমশালী 
ব্যক্তিগণই, কি চিন্তারাজ্যে, কি ধর্্মরাজ্যে, কি দেশহিতৈষণার 
ক্ষেত্রে, যুগে যুগে মানবজাতিকে পরিচালিত করিয়াছেন। 
পৃথিবীর সম্রাট ও রাজগণ তাহাদের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করিয়া- 
ছেন;' দেশের সমবেত শক্তি তাহাদিগের বিরুদ্ধে চীৎকার 
উত্থাপিত করিয়া তাহাদিগকে ভীষণ নির্ধ্যাতন করিয়াছে, তথাপি 
তাহারা অজেয় পরাক্রমে সংগ্রামক্ষেত্রে দণ্ডায়মান হইয়া 
জীবনের *শেষ মুহূর্ত পর্য্যন্ত স্বীয় স্বীয় কর্তব্যসাধনে বীরত্ব 
প্রদর্শন করিয়াছেন। তাঁহাদিগের শেষ রক্তবিন্দুও মহাবিক্রমে 
কর্তৃব্যের জয় ঘোষণ! করিয়াছে, এবং পরিণামে জমগ্রা জগৎ 
তীহাদিগের আবিষ্কৃত, বা তশুপ্রচারিত ধর্মেই অনুসরণ 
করিরাছে। ৪ 

কর্তৃব্য-সঞ্জীবিত তেজীয়ান্‌ পুরুষ একান্ত স্বাবলম্বী । তিনি 
স্বীয় অন্তরের উজ্জ্বল আলোককেই অভ্রান্ত পথপ্রদর্শক বলিয়া 
বিবেচনা করেন এবং আত্মীয় স্বজনগণের কাতর ক্রন্দন" 
ধ্বনি, স্থহ্ৃদ্বর্গেরে অনন্গুমোদন ও অগ্্রীতি, প্রতিবেশি- 
মগুলীর নিন্দাবাদ ও বিদ্রপ, স্বদেশবাসিগণের ভীতি প্রদর্শন 
ও বৈরাচরণ প্রভৃতি উপেক্ষা করত, ধীর গম্ভীর অথচ প্রফুল্ল 
চিত্তে স্বীয় কর্তব্যানুষ্ঠানে অগ্রসর হইয়া থাকেন। কেছ 
তাহাকে সম্মান করুক বা না করুক, তাহাতে কাহার ক্ষতি ব! 
লাভ নাই-_তিনি আপনার সন্রমে আপনি সম্মানিত ; জাপনার 


৮৮ মান চরিত্র। 


কর্তর্য-গৌরবে আপনি গৌরবান্বিত। অথচ তীহার. হৃদয় 
সম্পূর্ণ নিরহস্কার এবং ওগ্বত্যশৃন্য, বিনয় এবং প্রীফুল্পতায় 
পরিপূর্ণ। কর্তব্যসপ্ীবিত মহাপ্রাণ ব্যক্তি বধ্যমঞ্ষে' নীত 
হইয়াও চতুর্দিকে প্রফুললতার সিগ্ধ প্রশান্ত কিরণ হি করিতে 
ক্ষান্ত হন না। 4 

'সত্য, জ্ঞান, স্তায় ও সাধুতার এতাদৃপ অনুপ্রাণনী ' শক্তি 
যে, এই সকল সদ্গুণ যে হৃদয়ে বিকসিন্ভ হয়, সেই খানেই 
অদম্য তেজ ও সাহসের স্ফুত্তি হইয়া থাকে। গ্রীসদেশীয় 
বিখ্যাত পণ্ডিত মহাত্মা সক্রেটিস জ্গান-শক্তিতে অনুপ্রাণিত 
হইয়া অতুল পীঁণ্ডিত্য ও বাগ্মিতা সহকারে স্বদেশ মধ্যে প্রকৃত 
জ্ঞানের শিক্ষাদান ও প্রচার করিতেছিলেন। তীহার প্রচারিত 
উচ্চ তত্ব ধারণে অক্ষম হইয়া এথেন্নবাসিগণ তাহাকে মহা 
উৎ্পীড়ন করিতে আরম্ত করিল, এবং অবশেষে তিনি এধিনীয় 
বুবকগণকে বিপথগামী ও ধন্মদ্রোহী করিতেছেন বলিয়া 
রাজদ্বারে অভিযুক্ত হইলেন। বিচারে. তাহার বিষপানে প্রাণ 
পরিত্যাগ করিবার আদেশ হইল। তিনি আত্মপক্ষ সমর্থনে, 
বিচারপতিগণের সম্মুখে যেরূপ তেজস্থিতা ও অকুতোভয়তা 
সহকারে জীবন্ত তাষায় বক্তৃতা করিয়াছিলেন, তাহা পা 
করিলে বিশ্রয়াপন্ন হইতে হয়। তীহার শিষ্যগণ ' তাহাকে 
কারাগার হইতে পলায়ন করিতে পরামর্শ দান করাতে তিনি 
বলিয়াছিলেন, “আমি এই অপরিহাধ্য মিল্নতিকে অতিক্রম 
কন্িবার জন্য কোথায়. পলীয়ন করিব ?” তাহার একজন 


চহুথনধা। ৮৯ 


০ সনি স্মিত এত তা শপ ডি এ পদ ৬৯ টি পদ ০ 


শিষ্য দুঃখ প্রকাশ করিয়! কহিযাছিলেন, “সবশেষে বিনা” 
অপরাধে আপনার মৃত্যু হইল 1” সক্রেটিস কহিলেন, “তোমর! 
কি চাও যেআমি অপরাধী হইয়া প্রাণত্যাগ করি ?” যখন 
কারাধ্যক্ষ তাহাকে বিষপাত্র অর্পণ করিল, তখন তিনি কারাগার- 
মধ্যে শিষ্গণের সহিত ধর্মীলোচনায় প্রবৃত্ত ছিলেন। সক্রেটিস, 
বিষপাত্র” স্বহস্তে বদনে* উত্তোলনপুর্ববক নিঃশেষিত করিলেন, 
এবং তখনও পদচারণা করিতে করিতে, গ্রীতিপূর্ণ সহাস্যমুখে 
শিষ্কগণকে উপদেশ দান করিতে লাগিলেন । অবশেষে জ্ঞান 
ও ধন্মের দ্বল্ত কথা উচ্চারণ করিতে করিতে তাঁহার অমরাত্মা 
দেহ-পিঞ্জর পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া গেল। 

মহাত্মা থিওডোর পার্কার যখন অন্যায় দ।সত্বপ্রথার বিরুদ্ধে, 
অভ্যুত্থানপুর্ববক, আমেরিকার নগরে নগরে, গ্রামে গ্রামে 
বক্তৃতা করিয়া ভ্রমণ করিতেছিলেন, তখন দাসদ্রপ্রথার সপক্ষ 
সহঅ . সহজ ব্যক্তি তাহার বিরোধী হইয়াছিল । অধিক কি. 
তিনি যেখানে গমন. করিতেন, আত্মরক্ষার্থে তীহাকে সর্বদা 
অস্ত্র সঙ্গে রাখিতে হইত । একদা তিনি বোষ্টন নগরে দাসত্ব- 
প্রথার বিপক্ষে এক বক্তৃতা ঘোষণা করিলেন এবং অসাধারণ 
তেজে, অকাট্য যুক্তি প্রদর্শনপুর্ববক জুলন্তভাষায় এই প্রথার; 
অশেষ দেষি কীর্তন করিতে লাগিলেন । তাহাতে দাসত্বপ্রথার 
সপক্ষ সহত্ সহত্ শ্রোতা উত্তেজিত হইয়া, সমবেত চীগুকারে 
বক্তার কথার প্রতিবাদ করিতে লাগিল। অনেকে একবাক্যে 
উচ্চৈঃস্বরে বলিয়া উঠিল, “উহাকে ফেলিয়া দাও; উহাকে বধ 
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কর?” পার্কার বন্ধুগন্তীর শ্বরে বলিলেন, “কি? আমাকে 
ফেলিয়া দিবে ? আমারে বধ করিবে? আমি হ্যায়ের পক্ষে 
এখাঁনে একাকী দণ্ডায়মান'। : তথাপি কেহ আমার কেশাগ্রও 
স্পর্শ করিতে সমর্থ নহে ।” অতঃপর তিনি বক্তৃতা সমাপন- 
পূর্ববক মঞ্চ হইতে অবতরণ করিলেন এবং নির্ভাকচিত্তে বিপক্ষ- 
কুলের জনতারণ্য ভেদ করিয়া ধীরে ধীর্রে তথা হইতে প্রস্থান 
করিলেন। সকলে তাহার তেজস্বিতা ও সাহস দর্শনে মন্ত্রমুদ্ষের 
হ্যায় অবাক্‌ হইয়া রহিল। মহাত্বা রাজা রামমোহন রায় ও 
প্রাতঃস্মরণীয় বিষ্াসাগর মহাশয়ের জীবনেও সাহস ও তেজ- 
স্বিতার যথেষ্ট পরিচয় পাওয়া যায় । 

সাধারণ মানবগণ মহাজনদ্িগকে চিনা সম্মুখে 
স্থাপিত করিয়া স্বীয় স্বীয় ক্ষুদ্র জীবনেও তীাহাদিগের ম্যায় সদ্‌- 
গুণের বিকাশ সাধন করিতে সমর্থ হইয়া থাকে । সকলের 
অন্তরেই হিতাহিত বিচারশক্তি, কর্তব্যবুদ্ধি ও দায়িত্বজ্বান 
বিষ্ভমান আছে। যিনি যে পরিমাণে. সেই সকল উচ্চতর 
বৃত্তির অনুশীলনপূর্ববক নিকৃষ্ট বৃত্তিসমৃহকে পরাজিত করিয়। 
ধর্্বুদ্ধির আদেশে কর্তব্য সাধন করিতে অভ্যাস করিবেন, 
সেই পরিমাণে তাহার চরিত্রে সংকল্প দৃঢ়তা লাভ করিতে 
থাকিবে, তেজ ও সাহস প্রন্ফ,রিত হইয়া উঠিবে, এবং সেই 
পরিমাণে তিনি পশুত্ব হইতে লাক বর প্রকৃত মনুষ্যত- 
'লাতে সমর্থ হইবেন। 


পঞ্চম অধ্যায় । 


শে 


(১) 

মিতাঁচার। 
মানব-অন্তরের নিকৃষ্ট প্রবৃত্তি সমুহ একদিকে তাহাকে 
পাশবধধ্ম আচরণের জন্য সবলে আকর্ষণ করিতেছে; অন্যদিকে 
 উৎ্কৃষ বৃত্তিসমূহ তাহাকে মধুর স্বরে আহ্বানপূরববক নীতি 
এবং ধর্মের পবিত্র পথে গমন করিতে আদেশ করিতেছে। 
একদিকে শারীরিক হৃখের প্রলোভন তাহাকে সর্বদা প্রলুব্ধ 
করিয়৷ তুলিতেছে, অন্যদিকে নৈতিক ও ধর্মাজনিত মুখের 
বিন্দুমাত্র আস্বাদ তাহাকে ততপথে আকৃষ্ট করিতেছে। 
এই উভয়গ্ভাবের ঘাত প্রতিঘাতের মধ্যে মানবের ইচ্ছা! 
ক্ষগকাল কিংকর্তব্যবিমুঢ় হইয়া অবশেষে প্রবলতর ভাবের 
অধীন হইতেছে। , ইঙ্টরিয়ন্থথের প্রলোতন অন্তিশৃনত 
মানবের চিত্তকে বিভ্রান্ত করিয়া নীতি ও ধর্মের পথ হইতে 


৯২. | মানব-চরিত্র। 


২ পাস্পিলাশিরস্যিা পাস ৯ 





চে 
ক্রস কি 





সিরিজ পাপা উহ 





তাহাকে অধঃপতিত করিয়া থাকে । কিন্তু অভিজ্ঞতার ফলে 
মানব ক্রমশঃ বুঝিতে পারে যে, ভোগন্থুখে তৃপ্তি নাই, যন্ত্রণা 
আছে; বিকাশ নাই, বিকৃতি আছে; আনন্দ নাই, দুঃখ 
আছে; আত্মপ্রসাদ নাই, দারুণ আত্মগ্রানি আছে। রূপ রস 
গন্ধ স্পর্শ শব্দ জনিত স্থুখ মেঘদামমধ্যস্থ ০ তঁডিল্লতার ন্যায়, 
ক্ষণমাত্র প্রকাশিত হইয়া মানবকে গভীর অতৃপ্তি ও 'বিষাদের 
অন্ধকারে নিক্ষেপ করিয়া অন্তহিত হয়। ধর্্মপ্রবৃত্তির আদেশে 
ও নৈতিক প্রবৃত্তির নির্দেশে জীবনের নানা! অবস্থায়, পরিমিত 
স্খসস্ভোগ কর, দৈহিক স্ুখ আজ্ঞাবহ ভূত্যের ন্যায় তোমার 
নৈতিক ও ধন্মজীবন বিকাশের সহায়ত। করিবে। কিন্তু 
উদ্দাম বাসনার উত্তেজনায়, প্রবৃত্তির লালসাময় উচ্ছণাসে অন্ধ. 
হইয়া অমিতাচারে ইক্ড্রিয়স্থখের পশ্চাতে ধাবমান হও, 
দেখিবে তাহাতে তৃপ্তি নাই, কেবল ছুঃখ ও হাহাকার করিয়া, 
অনুতাপাঁনলে দগ্ধ হইয়া মরিতে হইবে । তাহাতে মনুষ্যত্ব 
কোথায় ? তাহাতে গৌরব কোথায় ?. তাহা কেবল তোমাকে 
বিনাশের 'পথেই লইয়া যাইবে । কিন্তু হিতাহিত জ্ঞানের 
আলোকে শ্রেয়ঃ$পথ নির্বাচন পূর্ববক বিবেকের আদেশে 
প্রেয়কে জলাগ্তলি দেওয়া এবং নিকৃষ্ট প্রবৃত্তিকুলের সহিত, 
সংগ্রাম করত তাহাদিগের উপর আধিপত্য স্থাপনধারাঁ নীতি 
ও ধর্মের অনুষ্ঠান করাতেই প্রকৃত মনুষ্যত্ব ও প্রকৃত স্থুখ । 
মঙজলময় বিধাতাঁপুরুষের ইহাই অখগ্য নিয়ম যে, প্রৰৃত্তি-: 
স্বোতে আপনাকে ছাড়িয়া দিলে মানবকে অচিরেই , মনুষ্যত্ব | 


পঞ্চ অধ্যায় । ৯৩ 


বৃর্জিত হইয়। পশুত্বেরও অধম দশায় নিপতিত হইতে .হইবে টু 
কিন্তু ধপ্ম ও নীতির অনুগত হইয়া এঁহিক সুখ সম্ভোগ করিলে 
তাহা মানবের উচ্চতর জীবন বিকাশের সহায়ত! করিবে। 


(২) 


* সংযম। 


কর্তব্যের. অনুষ্ঠান করিতে হইলে, নীতি ও ধন্দের পথে 
চালতে হইলে, যেমন দছুর্দম নৈতিক সাহসের প্রয়োজন, 
কর্তব্য ইইতে বিরত খাকিবার জন্য, নীতি ও ধর্ন্মবিগহিত 
কাধ্য হইতে নিবুন্ত হইবার জন্য, প্রলোভনের মোহিনীশক্তি 
'হুইতে আপনাকে সতত রক্ষা করিবার জন্য তক্রপ সংযমের 
প্রয়োজন। কোনও কার্যে প্রবৃত্ত হইবার জন্য যেমন মান- 
বেচ্ছার প্রয়োগশক্তি আছে, কোনও কার্য্য হইতে নিবৃত্ত 
খাকৰার বা বিরত হইবার জন্য তন্রপ তাহার সংবম-সামর্থ্যও 
আছে। হিতাহিত বিচার দ্বার৷ কর্তৃব্যপথ নিদ্ধীরণপুর্ববক মানৰ 
ষক্রপ আপনাকে তণ্পথে পরিচালিত করিতে পারে, তন্রপ 
বিচার দ্বারা অসৎ পথ জ্ঞাত হইয়! ততপথ হইতে আপনাকে 
সাবধানে সংযত করিয়া রাখিতেও সে সমর্থ। কেবল কর্তব্য 
কাধ্যের অনুষ্ঠান অভ্যান করিলেই যে চরিত্র বিকসিত হইবে 
তাহা নহে, কিন্তু অকর্তব্য হইতেও' আপনাকে সর্ববপ্রযত্তে 
বিরত রাখিতে হইবে। বহু আয়াসে তীরসংলগ্ন তরণী বজপ 
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ছিন্স-রজ্জ, হইয়া পুনরায় খরজ্বোতে নীয়মান হয় এবং স্বরায় 
আর্ত মধ্যে নিক্ষিপ্ত হইয়া নদীগর্ভে নিমজ্জিত হইয়া সায় 
তক্জরপ বহু আয়াসোপার্জিত বিষ্কা ও কঠোর সাঁধনা-সঞ্চিত 
সদৃুণসমৃহ কেবল আত্মসংযমের অভাবেই প্রবৃত্তি-আ্রোতে 
নীয়মান হইয়া সংসারের ভীষণ আবর্তমধ্যে 'অচিরেই . বিনষ্ট 
হইয়া থাকে। আত্মসংঘমের অভাবে কত বিদ্বান ও জ্ঞানী 
ব্যক্তির মুল্যবান জীবন, অর্ণব-শিল।-সংঘাতে ছিন্ন বিচ্ছিন্ন 
পোতের ম্যায় সংসার-সমুদ্রের পাপপাষাণসংঘাতে চূর্ণ বিচুর্ণ 
হইয়া বিনষ্ট হইয়াছে । আত্মসংঘমের অভাবেই কত তেজন্ী 
তপশ্বীর কঠোর সাধনালবধ তপোবল ধীরে ধীরে “ম্লান হইয়া 
পড়িয়াছে। আত্মসংঘমের অভাবে কত তীক্ষপ্রতিভা অস্ফ,ট 
অথবা অ্ধম্ষ,/ট অবস্থাতেই প্রবল রিপুকীট কর্তৃক বিনষ্ট 
হইয়াছে। আত্মসংযম ব্যতীত বুদ্ধি পরিপক্কতা ও ধীরতা লাভ 
করে না, এবং প্রজ্ঞ। প্রতিষ্ঠিত হয় না। শ্রীমন্তগবদগীতায় 
আছে, “ইন্দ্রিয় নিগ্রহ দ্বারা যাহার চিত্ত সংযত হয় নাই 
তাহার বুদ্ধি অপ্রতিষ্ঠিত,- এবং যাহার জ্ঞান জড়-বিষয়-রত 
ইন্দিয়গণের অনুগামী তাহার প্রজ্ঞা, বায়ু কর্তৃক সমুত্রস্থ তরণীর 
নিমজ্জনের ম্যায় বিলুপ্ত হয়।” আত্মসংঘম ব্যতীত পরমার্থ- 
সাধনা, ধ্যান, তপস্যা আকাশ-কুস্থমব কল্পনা মনত্র। মনু 
কহিয়াছেন, “ছুষ্টভাবাপন্ন বিপ্রের জ্ঞান, বৈরাগ্য, যজ্ঞ, 
নিয়ম ও তপস্যা কখনই সিদ্ধ হয় না।” কঠোপনিষদদে আছে,। 
“বে ব্যক্তি. ছুশ্চরিত্র হইতে বিরত হয় নাই, যাহার চিত্ত! 





বি 





পঞ্চষ অধ্যায়। ৯৫. 


শান্ত ও সমাহিত হুয় নাই, সেই অশান্তমন! ব্যক্তি কেবল 
জ্ঞানমাত্র দ্বার পরমাত্মাকে প্রাপ্ত হয় না 1৮ উপনিষদে আরও 
কথিত আছে, “আত্মাকে রঘী, শরীরকে রথ, বুদ্ধিকে সারথি ও 
মনকে, রশন! বলিয়া! জান। % % % ষে সর্ববদ| অসমাহিত- 
মনা ও অবিবেকী, তাহার ইন্দ্রিয়সমূহ সারথির দুষটীশ্বের ন্যায় 
অবাধ্য হহইয়! থাকে, এরং যে সর্বদা সমাহিতমনা ও বিবেকী,, 
তাহার ইন্ট্রিয়সমূহ সারখির সাধু অশ্বের ন্যায় বশীভূত হইয়া 
থাকে ।” মহাভারতের বনপর্বেব লিখিত আছে, “যে আত্ম- 
নিষ্ঠ ধীয় ব্যক্তি প্রমত্ত ইন্দ্রিয়ূপ অশ্বগণের রশ্মি ধারণে 
সমর্থ,. তিনিই উৎকৃষ্ট সারথি। অশ্থগণ পথিমধ্যে বিমুক্ত 
হইয়া চঞ্চলতা প্রকাশ করিলে যন্রপ সারথি তাহাদিগের ধৈর্য্য 
সম্পাদন করিয়৷ থাকে, তন্্রপ উচ্ছল ইন্দ্রিয়সমূহকে বশীভূত 
করা সাধু ব্যক্তির কর্তব্য।” মনু বলিয়াছেন, “বিবয়সমূহে 
আত্যন্তিক আসক্তিহেতু জীব দোষ প্রাপ্ত হয় তাহাতে সংশয় 
নাই।' অতএব তাহাদিগকে সংযত করিলেই সর্ববসিদ্ধিলাভ 
হয়।” বাস্তবিক আত্মসংষম ব্যতীত কি এঁহিক, কি পারস্ত্রিক 
কোন ব্যাপারই সিদ্ধ হইতে পারে না। অতএব আত্মসংযমকেই 
চরিত্রবিকাশের প্রধানতম উপায় বলা যাইতে পারে । 

অনেকের প্রকৃতি বাসনার অধীন বা রিপুপরতন্ত্র থাকে, 
কিন্তু স্থৃবুদ্ধি ও আত্মসংষমগ্ডণে তাহার! কালক্রমে সমাহিভ 
হয়! যায়। মনোমধ্যে জীবনের দায়িত্ব ও ধ্ম-নংগ্রাম স্কূরিত, 
হইয়া উঠিবামাত্রই সর্ববপ্রধত্ণে আত্মসংযম অভ্যাস কর 


১৯৬ মানবচবরিজ | 


প্রত্যেকেরই উচিত। অধ্যবসায় সহকারে ধীরে ধীরে আত্ম: 
ধম সভ্যাস করিলে তাহ! কালক্রমে সহজ ও. ম্বভাবসিদ্ধ 
"হুইয়! ধড়ায়। তখন আর কোনও প্রলোভনই মনকে সহজে 
বিচলিত করিতে সমর্থ হয় না । .. 
কবি ওয়ার্ডস্ওয়ার্থ বাল্যকালে নিতান্ত ছুর্বিবিনীত ও ৪ফাপিদ 
হাব ছিলেন। অধিক কি তিনি অভিভাবকগণের ,শাসনেও 
অবাধ্যতা এবং এবং উপেক্ষ প্রদর্শন করিতেন । কিন্ত্ব বয়সের 
সহিত যতই তাহার অভিজ্ঞতালাভ হইতে লাগিল তিনি ততই 
আত্মসংযম শিক্ষা করিতে লাগিলেন, এবং পরিণত বয়সে 
তাহার বাল্যের সেই অনমনীয় উগ্রভাব গাস্তীর্যের সশ্মিলনে 
“নীরব দৃঢ-সংকল্লে পরিণত হইয়াছিল । 
পরিণতবয়স্ক যুবকগণের ইচ্ছা ও উদ্ভম শক্তি উন্মুক্ত বাম্পের' 
হ্যায় অন্ধভাবে ইতস্ততঃ সঞ্চালিত হইয়া থাকে । কিন্তু 
চিন্তাশীলতা, ধীরতা ও কর্তব্যবুদ্ধিদ্ধারা নিয়মিত হইলে তাহা 
বাস্পীয়-যন্্স্থ বাষ্পের ন্যায় জীবনকে নানা কার্য্যক্ষম করে । প্রবল 
ইচ্ছা ও উদ্ভমশক্তি বদি ধন্মননিয়মে স্থপথে পরিচালিত হয়, তবে 
তাহা ধরাতলে আলৌকিক কার্য সম্পন্ন করিয়া থাকে । অলি- 
ভার ক্রমওয়েল যৌবনকালে নিরতিশয় ক্রোধপরায়ণ এবং ছুর্দম, 
অশাসিত ও কর্কশপ্রকৃতি ছিলেন। অথচ তীহার মনে ভূয়সী 
উদ্ভমশস্তি ছিল। কিন্তু প্রকৃত কল্যাণকর কার্য্ে নিয়োজিত 
ন। হওয়াতে তাহা নানাবিধ অপকারে প্রযুক্ত হইয়া. সকলের 
রুশ উৎপাদন করিত । - অবশেষে সৌভাগ্াক্রমে ভখহাঁর সেই 


পঞ্চম অধ্যায় ৯৭ 


মিলা এ রিল 








২ সপ পবা 


* তপরিমেয় ও ছুর্দিম উদ্ধমশক্তির উপরে ধর্্ের প্রভাব 
সঞ্চারিত হওয়াতে, উহ! ভিন্ন মুর্তি পরিগ্রহ করিল। ক্রমওয়েল 
রাজ্যশাসনে নিয়োজিত হইয়া সত্য ও ধর্মের পক্ষে যেরূপ 
'অসাধারণ ক্ষমতা, তেজস্থিতা৷ ও দক্ষতার পরিচয় দিয়াছিলেন, 
ইংলগ্ডের ইতিহাসে তাহার বিবরণ অতি উজ্জল অক্ষরে লিখিত 
রহিয়াজ্ছ। * 

মহাত্মা শাক্যসিংহ কহিয়াছেন, “সংগ্রামে যে লক্ষ লোক 
জয় করিয়াছে সে প্রকৃত বিজয়ী নহে, যে আপনাকে জয় 
করিয়াছে, সেই প্রকৃত বিজয়ী” বাস্তবিক যে আত্মবিজয়ী 
বীরপুরুষ শাসন ও সংযমদ্ধারা স্বীয় চিন্তা, বাক্য ও কার্য্যকে 
নিয়মিত ও বশীভূত রাখিতে সমর্থ, সমগ্র ধরাতল তাহার 
করায়ত্ত । 


(৩) 
ক্রোধ ও রদনাসংযম ! 
ষড়রিপু মধ্যে ক্রোধ মানবের ভীষণ শক্র। ইহার 
বশীভূত হইলে মানব মুহুত্তমধ্যে হিতাহিত জ্ঞানশূন্যা, ভ্রষ- 
বুদ্ধি, বিকৃতমনা ও বিকলেন্দ্রিয় হইয়া পড়ে। তখন তাহা- 
দ্বারা সর্বপ্রকার সাঙ্ঘাতিক কাধ্যই অনুষ্ঠিত হইতে পারে। 
আত্মপুরাণে লিখিত, আছে, “ঘজপ অতিমাত্র প্রদ্থলিত অগ্নি 
"ক ও আর তাব বস্থকেই দগ্ধ করে, তক্রপ কোপাগ্ি 


৯৮: মানব-চল্জিত্র। 


উরি 
॥ 


প্রন্বলিত হইলে 'এই বিশ্বের তাবৎ বস্তুকেই দগ্ধ করিয়া! থাকে ৮ 
ক্রোধী ব্যক্তি যন্রপ অন্তর মধ্যে ক্রোধাগ্সির মুমুরিদাহে 
'সর্ববন্দী দগ্ধ হইতে থাকে, তক্রপ ক্রোধানলের তেজ তাহার 
শারীরিক স্বাস্থ্যকেও বিন করিয়া থাকে ।. হুতাশনে ইন্ধান- 
সম তাহার সদ্গুণরাশি অচিরেই তাহাতে ত্মীভূ্ হইয়! যায়। 
কোপন-স্বভাব ব্যক্তির চিত্তের অস্নর্ধয 'বশতঃ কর্তব্য কষার্ষ্যে: 
মনোভিনিবেশ হয় না এবং সে ক্রোধের উত্তেজনায় নিয়তই 
সাংসারিক ও মানসিক সর্বববিষয়ে ক্ষতিগ্রস্ত হইয়! থাকে । 
ক্রোধ হইতে স্বকীয় ও পরকীয় যে সকল অপকার হইয়া 
থাকে, ক্রোধাবসানে তাহা স্মরণপূর্বক দারুণ আত্মগ্পানির উদয় 
হইয়া' মানবকে ছুঃখ ও ক্ষোভ-সাগরে নিমজ্জিত করে । অতএক 
সর্বব প্রযত্তে ক্রোধরিপুকে সংযত করিতে অভ্যাস করা কর্তব্য ॥ 

স্বকীয় স্থখ এবং কল্যাণের জন্ত জিহ্বাকে সংবত করা! 
একান্ত প্রয়োজনীয় । বাক্য বজীপেক্ষাও কঠিন হইয়া মনকে 
বিচরণ, এবং ক্ষুরধারাপেক্ষাও তীক্ষ হইয়া হৃদয়কে কর্তন 
করিতে পারে। রসনাকে সংযত করা ধৈর্যের সর্বশ্রেষ্ঠ 
পরীক্ষা । যে স্বীয় হৃদয়ের হিংসা, দ্বেষ বা ক্রোধ কঠোর 
ভাষায় প্রকাশপুর্ববক অন্যের হৃদয়ে বেদনা প্রদান করে; 
যে বিশ্বাসহস্তা নরাধম আত্মীয়ের জীবন-মরণের সন্ধিত্বরূপ' 
গোপনীয় ক বা মন্ত্রণ। শত্রর নিকট অথবা নিষিদ্ধ স্থানে 
প্রকাশ করিয়া দেয় ; যে ভদ্রসমাজে. নিতান্ত: চঞ্চল হইয়া 
বাচটালতা' .ও . প্রশ্বলভতা' প্রকাশ করে; যে শ্বীয় মনের 





পিপিপি 


পম অধ্যায় । ৯৯ 


চিন্তা ও সংকল্প সংবরণে. অসমর্থ হইয়া জলবুদ্ধদের ন্যায় 
তাহা লোক সমক্ষে প্রকাশ করিয়া ফেলে; সেই আত্মসংবম, 
আত্মশাসন ও আত্মসন্মনবিহীন নির্ববোধ, নিলজ্জ ব্যক্তি এ 
ংসারে স্বয়ং পদে পদে লাঞ্ছিত ও বিড়ম্বিত হয়, এবং 
অপরকেও নিয়ত বর্ণনাতীত বিপজ্জালে জড়িত করিয়া 
থাকে ।* ্ ১ এ 
মহাত্মা শক্যসিংহ তৎপুজ্র রাহুলকে রসনা-সংযম সম্বন্ধে 
কথাচ্ছলে এই উপদেশ দান করিয়াছিলেন,_-“কোনও রাজার 
এক রণ-মাতঙ্গ ছিল। সে একাকী পঞ্চশত মাতঙ্গকে পরাজিত 
করিতে সমর্থ ছিল। শুপ্ডে অন্ত্রবিদ্ধ হইলে হস্তীর সমুহ 
বিপদ, এই বিবেচনা করিয়া হস্তিপাল তাহাকে যুদ্ধকালে 
স্বীয় শুণ্ড সন্কুচিত করিয়! রাখিতে শিক্ষা দান করিয়াছিল । 
একদা সেই হস্তী রণমদে মত্ত হইয়া! শত্রুর তীক্ষধার তরবারি 
গ্রহণ করিবার মানসে শুগু প্রসারিত করিল। তাহাতে 
হস্তিপাল বিপদের আশঙ্কা করিয়া! ত্বরার হস্তী লইয়া যুদ্ধ- 
ক্ষেত্র হইতে পলায়ন করিল। হে রাহুল! এ মাতঙ্গ 
যক্রপ সর্ববশরীর অনচ্ছাদিত রাখিয়াও, কেবল শুগুসঙ্কোচনে 
শিক্ষিত হইয়াছিল, তক্রূপ অন্য কোন ও দিকে দৃষ্টি না রাখিয়া 
মানব যদ্দি *স্বীয় রসন| শাসনে সমর্থ হয়, তাহা হইলে, .সে 
সর্বববিধ কলুষ হইত্তে নিস্তার পাইতে পারে। কিন্তু রসন৷ 
|অসংষত থাকিলে, সেই গজের শুগুপ্রসারণের . ন্যায়. তাহার 
|বিপদ্দের সম্ভাবনা হইয়া থাকে |” ০৯ ০ পু 
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(৪). 

| চিন্তা ও ভাব সংযম। 
বাল্যকাল অবধি চিন্ত। ও ভাবকে সংযত করিতে. অভ্যাস 
কর! কর্তব্য । মহাত্বা শাক্যসিংহ কহিয়াছেন, “মন অতিশর 
চঞ্চল, সর্ববদাই পরিভ্রমণ করিতেছে । এইু মনকে সংযত 
করিলে বহু কল্য।ণ হয়। সংযত মনে সখের উদয় হয় ০ % % 
শত্রু শক্রর যত না অনিষ্ট করিতে পারে, বিপথগামী মন 
তদপেক্ষা অধিকতর অনিষ্ট সাধন করিয়! থাকে ।» চিন্তাই 
সকল বাসনার ঘুল ও সকল কার্য্যের জননী। অনলে 
্বতানুতির ম্যায় হৃদয়ের ভাবনিচয়, মানবের কামনাকে অধিক- 
তর প্রজ্বলিত করিয়া তুলে। অসত্য ও কল্পনাকে, পাপ ও 
বিরুদ্ধ চিন্তাকে মনোমধ্যে অত্যল্পমাত্র অধিকার দিলেও উহার! 
ক্রমশঃ সমগ্র মনে স্বীয় অধিকার স্থাপন করিয়া বসে। 
অতএব বাল্যকালাবধি মনকে তাবু নিষিদ্ধ পপ চিন্তা 
হইতে সংযত রাখিয়া সাধু চিন্তা, সত্যভাৰ এবং সাধু সংকল্পে 
নিযুক্ত করিতে অভ্যাস করা কন্তব্য। 

নির্জনতা অপ্রতিষ্ঠিত চরিত্রের পক্ষে সংবমের বিরোধা । 
নির্জনতা চিন্তাশীল সাধু ব্যক্তির পক্ষে মহোপকারী, কিন্তু 
অসমাহিতমনা তরলচিত্ত ব্যক্তিগণের পক্ষে ইহা "অনিষ্টের 
হেতু । পাপ-পিশাচ অন্ধকারেই বিচরণ করে এবং অন্ধকারেই 
অতকিত ভাবে আক্রমণ করিয়া থাকে । অতএব চরিত্র, 
ল।ধনের প্রথমাবস্থান্ন নির্জনতা পরিত্যজ্য। 
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নির্ভনতার ন্যায় অসাধু সংসর্গও সর্ববতোভাবে পরিত্যজ্য । 
অসতুসঙ্গ আত্মসংযমের ব্যাঘাত করে। পাঁপের সহচর স্বরূপ 
অসাধু ব্যক্তিগণ সাধুতার প্রতি বিদ্বেষবশতঃ নিয়তই সংযমে 
যত্বশীল ব্যক্তিকে পাপপথে প্রলোভিত করিয়া থাকে । 
কিন্তু সাধু সঙ্জনের সংসর্গে চিন্তা ও কাধ্যে সংযম শিক্ষা 
হয়।” ্ননে পাপ বা বিরুদ্ধ চিন্তার উদয় হইবামাত্রই সৎ- 
সঙ্গ আশ্রীয়পুর্ববক সদীলোচনা ও সাধুকার্য্যে যোগদান করা 
কর্তব্য । 

সাধুসঙ্লের ন্যায় কাধ্যশীলতাও মানবকে অনেক সময় 
প্রলোভন হইতে রক্ষা করে এবং কাধ্যে গাঢ় অভিনিবেশ 
দ্বারা আত্মসংঘমের শিক্ষা হইয়া থাকে। যে ব্যক্তি নিয়ত 
অধ্যয়ন, জঞ্কানচর্চচা, আর্তসেবা বা অন্যবিধ কর্তৃব্যে নিযুক্ত 
থাকে, প্রলোভন তাহার নিকট অগ্রসর ত্বইবার অবসর * 
পায় না, এবং কার্যের শাসনে তাহার বাসনা ও প্রকৃতি 
ংযমের অভ্যাস হয়। 


€( ৫) 


আমোদপ্রিয়তা। 

আমোীপ্রিয়তা মানবের ভীষণ শত্রু । খরঝোত নদী- 
জলে মুষ্টি মুগি তরল নিক্ষেপ করিলে তাহা যদ্রপ শ্োতো- 
বেগে নীয়মান হইতে থাকে--জলনিমগ্ন হইয়া মীনকুলের 
সম্মুখে উপস্থিত হইতে সমর্থ হয় না, তঙ্রপ উপদেশ, জ্ঞান, 
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ধনা, কর্তব্য প্রভৃতি কদাপি আমোদপ্রিয় মানবের মনের" 
ক! হইতে পারে না, আমোদপ্রিরতার খরআ্রেতে ভাসিয়। 
যাইতে থাকে। শীক্যসিংহ কহিয়াছেন “ষে ব্যক্তি..আমোদে 
রত তাহার ইন্দ্রিয় অসংযত, অলস ও ছুর্ববল। বাতাহত' 
বিটপীর ন্যায় সে প্রলোভনকর্তৃক জিত হয়! যে'নিয়ত 
আমোদে আসক্ত, যে শ্র্রেষ্টজ্ঞান লান্ড করিতে চেষ্টা”'করে 
না, .সে মণিমুক্তামিশ্রিত পদ্ষিল-জলপুর্ণ পাত্রের ন্যায়। 
পাঞ্রের জল যতক্ষণ আলোড়িত হয়, ততক্ষণ বহ্ুমুল্য পদার্থ- 
গুলি নয়নগোচর হয় না। সেইরূপ যতদিন , হৃদয়মধ্যে 
আমোদ ও বাসনা প্রবল থাকে ততদিন উচ্চতর জ্ঞানের 
সৌন্দর্য্য অনুভব কয়! যায় না 1» 

তথাপি গীত, বাগ, নৃত্যাদির প্রয়োজনীয়তা অস্বীকার 
*করা যায়: না. প্রকৃতির সৌন্দর্য্য মুগ্ধ হইয়৷ মানব যখন 
জীবনের কুত্রিমতা বিস্মৃত হয়, তখনই উচ্ছসিত হৃদয়ে, 
শিশুর ন্যায় সরল ও. স্বাভাবিক ভাবে সে এই বিশ্বসঙ্গীতে 
আপনার প্রাণের সঙ্গীত মিশাইবার জন্য উল্লাসে নৃত্য করিয়া 
উঠে। সভ্যতা নানাপ্রকার কুত্রিমতা দ্বারা তাহাকে এই 
স্বাভাবিক আনন্দোচ্ছণাস হইতে নিবৃত্ত করিয়া রাখিতে 
চাহে। কিন্তু প্রকৃতিবিহারী বর্বর জাতি অবাধে &ই হৃদয়ের 
উচ্ছাস প্রকাশ করিয়া থাকে । গারো, কুকী, সওতাল 
প্রভৃতি অসভ্য জাতি যেরূপ আনন্দের উচ্ছণাসে বনফুল 
ও বিহল-পক্ষে সজ্জিত হইয়া, সমবেত নৃত্য করে» তদ্দর্শনে 
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রী 





সীমা পাপা সপন পিপি পিসিসপি সিসি 


রক মাত্রেরই মনে শিশুর ন্যায় নির্দোষ আমোদ ও 
প্রফুললতার সঞ্চার হইয়া থাকে। সভ্যতম জাতির মধ্যেও 
সমবেত, নৃত্য, গীত, নাট্যাভিনয় প্রভৃতি প্রচলিত 
আছে। মানব সমাজের কঠোর পরিশ্রমজনিত অবসাদ দূর 
করিয়! মনে" স্প্ডির সঞ্চার, সামাজিক সাহিত্যের উৎকর্ষ 
সাধ একং হৃদয়ন্ুত্তির উন্মেষের জন্য যাত্রা, নাট্য, 
সঙ্গীত ও ক্রীড়া প্রভৃতি একান্ত প্রয়োজনীয় । কিন্তু বখন 
তসমূহ মানবের আসক্তিকে পূর্ণমাত্রায় গ্রাস করত তাহাকে 
শিষ্টাচার, ও নীতির সীমা উল্লঙ্ঘন করায় এবং মনুষ্যজনোচিত 
কর্তব্য সাধন হইতে দুরে লইয়া যায়, তখনই তাহা দুষণীয় 
হইয়া উঠে। জ্ঞানী ও শিক্ষিত ব্যক্তিগণকে বারবনিতাগণের 
নৃত্যাদি দর্শনে আমোদ লাভ করিতে দেখিলে কোন্‌ হৃদয়বান্‌ 
ব্যক্তির প্রাণ ব্যথিত না হয়? আহার পানের ন্যায় আমোদ 
সম্তেগেও মিতাঢারপরায়ণ. হইলে তদ্দারা শনিষ্ট হওয়া 
দুরে থাকুক, প্রভাত হৃদয় মনের স্বাস্থ্য সম্পাদনই 
হইয়া থাকে। অনুরপ্ঠিনী বৃত্তির যথেচ্ছ চরিতার্থতাসাধনই 
বিলাস ও আমোদপ্রিয়তা। এমন যে পবিত্র প্রাকৃতিক 
সৌন্দধ্য, জীবনের কণ্ডব্য বিস্মৃত হইয়া, তাহাতেও একান্ত 
লীন হইস্বা মত্ততা সঞ্চয় করা মানব-চরিত্রের পক্ষে দুর্বলতার 
পরিচায়ক ও দোষাঁবহ | 
আমাদের দেশে প্রাচীনকাল হইতে যাত্রা, অভিনয় প্রভৃতি 
প্রচলিত আছে। রামায়ণ-মহাভারত-বর্ণিত আদর্শ চরিত্রসমূহ, 





১০৪ মানর-চগিত্র | 


৯ রিপা পিএ 


একতানবাদন ও কারুকাধ্য-খচিত . পরিচ্ছদের সম্মিলনে 
অভিনীত হইয়া শ্রোতৃমগ্ডলীর একাধারে দর্শন, শ্রবণ, মন 
ও হৃদয়ের উৎকর্ষ সাধন করিয়া থাকে । সচ্চরিত্র ভাবুক 
বাক্তিগণ যখন ভাবে বিগলিত হইয়া ভীঘ্ম, যুধিস্টির, 
অজ্জুন, রামচন্দ্র, লক্ষাণ, ভরত, হরিশ্চন্দ্র প্রভৃতি -মহ-. 
চ্চরিত্র এবং সীতা, সাবিত্রী, দময়ন্তী গ্রভৃতি আদর্শ “সতী 
নারীগণের চরিত্রাভিনয় করিয়া থাকেন, তখন বঙ্গের কোন্‌ 
সহদয় বালক, বৃদ্ধ বা তরুণবয়স্ক নরনারীর নয়ন 
অশ্রুপ্লাবিত, হৃদয় "পবিত্র, মন উচ্চভাবে পুর্ণ এবং 
জীবন মধুময় ভাবে আপ্লুত হইয়া ন! উঠে? এমন কি মহাস্থা' 
প্রীচৈতন্যদেবও তাহার পারিষদবর্গ সমভিব্যাহারে, প্রেমে 
পরিপূর্ণ হুইয়া, ভক্তিলীলার অভিনয় করিয়াছিলেন । ঈদৃশ 
যাত্রাভিনয় মানব্সমাজে মহা কল্যাণকর এবং ইহ নরনারীর 
হৃদয়ে প্রভূত পবিত্রতা ও মধুরতার সঞ্চার করিয়া থাকে । 
কিন্তু কালক্রমে অশিক্ষিত ও অসচ্চরিত্র ব্যক্তিগণের হস্তে 
পতিত হইয়া যাত্রীভিনয় যশ্পরোনাস্তি ছুর্দশাগ্রস্ত হইয়াছে । 
ইহা অধুনা একটী ভাবহীন অর্থকরী ব্যবসায়ে পরিণত 
হইয়াছে। স্থরাপান ও তদানুষঙ্গিক বহুল পাপ যাত্রাভিনয় 
সম্প্রদায় মধ্যে প্রবেশ করিয়া সেগুলিকে দুর্নীতির লীলাভূমি 
করিয়া তুলিয়াছে এবং এরূপ যাত্রাভিনয় অধুন! অল্পই দৃষ্ট 
হইয়া থাকে যাহা অজ্ঞাতসারে দেশমধ্যে পাপ-ক্রোত 
প্রবাহিত না করিতেছে । | 


০৩০০ 











। 


পঞ্চম অধ্যায় ১৬৫৮ 


টি করিনি 


আমাদের দেশের যাত্রাভিনয়ের ন্যায় পাশ্চাত্য প্রদেশে 
থিয়েটার বা নাট্যশাল! তদ্দেশবাসিগণের সাহিত্য ও হৃদয় 
মনের উৎকর্ষ বিধান করে। তথায় স্ট্রী-স্বাধীনতা প্রচলিত 
থাকাতে পুরুষ রমণী একত্রে অভিনয় করিয়া থাকে । পাশ্চাত্য 
অনুকরণে আমাদের দেশেও অধুনা নাট্যশালা স্থাপিত হইয়া 
সামাজিক ও ধর্ম্মবিষয়ক নাট্যাভিনয় হইতেছে । বৈদেশিক 
অনুকরণে এই নাট্যশালাসমূহ দৃশ্যপট, সাজসজ্ভ, সঙ্গীত বাগ 
ও অভিনয় প্রণালীতে, আমাদের দেশের প্রাচীন যাত্রাভিনয় 
হইতে বহুলাংশে উত্কর্ষ লাভ করিয়া সাধারণের চিত্তাকর্ষক 
হইয়াছে তাহাতে সন্দেহ নাই। কিন্তু একটী বিষয়ে ভারতীয় 
নাট্যশালা নিতান্ত দুষিত হইয়া পড়িয়াছে। ভদ্রসমাজে 
নাম গ্রহণের অযোগ্য।, পতিতা রমণীগণের দ্বারা এখানে অভিনয় 
কার্ধ্য সম্পাদিত হইয়া থাকে । পাশ্চাত্য অনুকুরণ আমাদের 
দেশে অর্ববথ! প্রযোজ্য হইতে পারে না। রমণী অভিনেত্রীর' 
অভাবে বিদেশীয় নাট্যশীলার অনুকরণের সর্দ্বাঙ্ীনতা সম্পন্ন 
হয় না বটে, কিন্তু তাই বলিয়া নীতিকে পদতলে দলিত করিয়া 
স্থুরুচি ও শিষ্টাচারের মস্তুকে লগুড় প্রহারপুর্ববক সর্ববাঙ্গীনতা 
সম্পাদন করিতে হইবে, ইহা য্পরোনাস্তি লজ্জা ও পরি- 
তাপের বিধয়। বলা বাহুল্য যে, ঈদৃশ নাট্যশালাসমূহদ্ারা 
দেশে ছুর্নীতির আোত প্রবলতর হইতেছে। তথায় কতই 
প্রলোভন যুবকগণের্‌ মনোহরণ করিবার জন্য, ফাঁদ পাতিয়া 
বসিয়া আছে ! কত ছাত্র, কত যুবক, কত ছুূর্ব্ধলচিত্ত ব্যক্তি 


১০৬ | মাঁনব-চরিতর : 


ঈদৃশ নাট্যশালার চাকচিক্যাময় সৌন্দর্য্যে সুগ্ধ- ও আত্মবিদ্যৃত 
হইস্লা, পবিত্র অধ্যয়ন, তপস্যা ও কর্তব্য কার্যে জলাঞ্জলি দিয়া, 
পাঁগল্োতে অঙ্গ ভাসাইয়াছে, তাহা স্মরণ করিলে হৃবয় ব্যথিত 
হইয়া ক্রন্দন করে । তদ্যতীত, কলুধষিতজীবন রমণীগণ সর্ববজন- 
সমক্ষে, নিলজ্জভাবে, সীত। সাবিত্রী, ষশোধার” প্রভৃতি আধ্য 
সত্তীগণের ও চৈতন্য, বুদ্ধ, রামচন্দ্র, প্রভৃতি মহাপুযশ্ৰগণের 
সাজে সজ্জিত হইয়া, তাহাদের পবিত্র চরিত্রের অভিনয় করিবে, 
'ভারত সন্তানের হৃদয়ে চির-গ্রথিত তাহাদের পবিত্র নামে 
বিজ্মপ লেপন কৰ্ধিবে ইহা অপেক্ষা পরিতাপের বিষয়, এবং 
ইহা অপেক্ষা দেশের নৈতিক দুর্গতির বিষয়, আর কি'হইতে 
পারে ? 

হে বঙ্গীয় যুবকগণ ! তোমরা হৃদয়ে কর্ষসাধক নাট্য- 
শ।লাকে সর্ববপ্রকারে কলঙ্কশুন্য করিতে যত্ববান্‌ হও । তোমরা 
দলে দলে নদীতীরে, শৈলশৃঙ্গে, সরস শোভাময় নিবিড় 
কাননমধ্যে, অথবা শ্যামল শন্তক্ষেত্রের সন্নিকটে ভ্রমণ করিয়া 
নিসর্গশোভা-সন্দর্শনে চিন্তকে পবিত্র সৌন্দধ্যরসে নিমগ্ন কর, 
অথবা বৃক্ষশাখাসমাসীন পিককুলের ন্যায় উচ্ছ সিতহৃদরে, 
মুক্তকণ্ প্রকৃতি-সঙ্গীত গান করিয়া বিমল আনন্দ সম্ভোগ 
কর। তোমরা বয়স্যে বয়স্যে মিলিত হইয়া মনের আনন্দে 
প্রাণ খুলিয়া পবিত্র রহস্যালাপ কর; সুরুচিসঙ্গীত, নীতিগর্ভ 
কাব্য ও উপন্যাস পাঠ কর; নানাবিধ বাদ্যযন্ত্র লইয়া 
-সংগীতালাপ কর, অথব! অশ্রুসিক্ত নয়নে নির্দোষ যাত্রাভিনয় 











০ আও জিত 
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সা সা পপ লাস পিপিপি 


*সান্তোগ কর; কিন্তু স্বকীয় কর্তব্য ও তপস্যা বিস্মৃত হুইয়া, 
মনুষ্যত্বে জলাপ্রলি দিয়া আমোদপ্রিয়তার প্রথর আ্রোতে 
ভাসমান. হইও না। এরূপ অপবিত্র আমোদ হইতে আপনা- 
দিগকে সর্ববপ্রধত্বে সংযত রাখ, এবং বদ্ধপরিকর হইয়া 
প্রতিজ্ঞা কর; যে যতদিন এই হ্থুনীতির কণ্টক নাট্যাভিনয় 
হইক সমূলে উৎপটিত না হইবে ততদিন নাট্যশালায় 
কদাপি পদার্পণ করিবে না। 
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8. -ষ্ পর 


৫ 


(১) 
প্রক্কৃতি। 

এ পর্যন্ত চরিত্রের দৃঢ়।ংশমাত্র আলোচিত হইয়াছে । যাহাতে 
মানসিক বৃত্তিনিচয়ের সম্যক বিকাশ লাভ হয়; যাহাতে 
শ্রমশীলতার অভ্যাস, কর্তব্যজ্ঞানের স্ফুত্তি ও অটল কর্তব্য- 
নিষ্টার শিক্ষা হয়; যাহাতে যথেচ্ছাচার পরিত্যাগ পুর্র্বক মিতা- 
চারী হওয়। যাইতে পারে এবং আত্মসংযমের শিক্ষা ও সাধনা 
হয়, পূর্ব কয়েকটা অধ্যারে তাহারই উপায় বিবৃত হইয়াছে। 
বস্তুত; এই সকলের শিক্ষা না হইলে চরিত্র প্রতিষ্ঠিত হয় না; 
মনুষ্যত্বের বিকাশ হয় না; এবং জনসম[জ মধ্যে মানবের অব- 
স্থিতি ও উন্নতি সম্ভব হয় না । কিন্তু গভীর ভাবে চিন্তা করিয়া 
দেখিলে প্রতীতি হইবে যে, এ সমুদায় চরিত্রের উন্নত অচলে' 
আরোহণ করিবার কঠিন পাষাণ-সোপান মাত্র! হদয়-বৃত্তির 
স্কুত্তি ও উতকর্ষলাতেই চরিত্রের পূর্ণ অভিব্যক্তি । হৃদয়ের 
উৎকর্ষ সাধনই মানব জীবনের চরম লক্ষ্য । 


ষষ্ঠ অধ্যায়। ১০৯ 


ংগ্রামে মানব জীবনের প্রতিষ্ঠা, সাধনায় তাহার উন্নতি, 
শ্রীতিতে তাহার পরিণতি। দৃঢ়তায় মনুষ্যত্বের সাধনা, 
কোমলতায় তাহার সিদ্ধি। কোমলতা মানব চরিত্রের লক্ষ্য, 
কাঠিন্য তাহার উপায়। কোমলত। বিকাশ, কাঠিন্ প্রকরণ ; 
কোমলতা শঙ্ক্, ' কাঠিন্য তাহার বহিরাবণ। জীবনসংগ্রাম 
জনক্জঘজজে সত্য ও ন্ব্যায়ের প্রতিষ্ঠা করে ; শ্রম ও কর্তব্যকে 
সংস্থাপিত করে; মিতাচার ও আত্মসংযমের দৃঢ়তা সাধন 
করে ; শান্তি ও পবিত্রতার বিস্তার করে,__উচ্চতর শ্রীতিময়, 
কোমল, স্ন্নার জীবন তদুপরি অভিব্যক্তি লাভ করে। 
দৃঢ় ও কোমল বুক্তিনিচয়ের সর্ববাঙ্গীন বিকাশই মানব 
চরিত্রের পুর্ণ আদর্শ। যখন অটল কর্তব্যনিষ্ঠ। ও আত্মসংযমের 
উপর স্থকোমল, পবিভ্র প্রীতি-কুস্থম বিকদিত হইয়া জন- 
সমাজকে সৌরভে আমোদিত করিতে থাকে, তখনই মানব-চরিত্র 
পূর্ণতা লাভ করে। 
হুৃদয়-বৃত্তির অভিব্যক্তির প্রথম সোপান প্রকৃতি । শিলা 
কথায় ইহাকে মেজাজ বলে। শুষ্ক, কঠোর কর্তব্য-সাধন 
বিষম ক্লেশকর। মানবের প্রকৃতি বদি কোমল ও মধুর ন 
হয়, তবে কর্তব্য নিজের নিকটেও ভারবহ বোধ হয়, জন- 
সমাজেরঞ অক্রীতিকর এবং গীড়াদায়ক হইয়া থাকে । কেবল 
তীক্ষ বুদ্ধি ও অটল নিষ্ঠা দ্বারা জগতে সহজে কর্তব্য সম্পন্ন 
হয় না। একটু মধুর বাক্য, একটু প্রফুল্ল দৃগ্তি, একটু 
সন্তোষের হাস্য শত শত লোকের হৃদয় জয় করিয়া, গুরুতর 


১১৪ তি মাঁনব-চরিত্র । 


কার্ড সম্পন্ন রি সমর্থ হয়. সহিষুঃ দা ও, 
প্রফুল্ল প্রক্কতি, স্বকীয় এবং পরকীয় সখ শান্তির নিদান। 

জগতে এক শ্রেণীর লোক দেখা যায় তাহারা রা 
আশীশীল ও সুমি প্রকৃতি সম্পন্ন । তাহাদের নিকট সংসা 
সুখময় বলিয়া প্রতীয়মান হয়। প্রতি পুষ্পের বিকাশে, রঃ 
পল্পব-মর্দ্রে, প্রতি বিহঙ্গ-সঙ্গীতে, প্রতি পবন-হির্লেলে 
তাহারা উচ্ছ(সিত আনন্দ অনুভব করে। পিতামাতার স্সেহ, 
তনয় তনয়ার ন্র্ধন্ফ,ট ভাষা, বন্ধু বান্ধবের প্রীতির মধ্যে 
তাহারা নিরতিশয় স্থখ লাভ করিয়া থাকে । তাহার! স্বয়ং 
সর্বদা আশা ও আনন্দে পূর্ণ থাকিয়া, প্রফুল্ল মনে, লঘুহস্তে 
জীবনের কর্তব্য সম্পাদন করে এবং যেখনে গমন করে, 
সেই খানেই আনন্দ বিকীণ করিতে থাকে । রোগ শোক, 
দুঃখ -যন্ত্রণা তাহাদিগের প্রফুল্ল মুখকে বিষপ্জ ও সহিষুণতাকে 
বিচলিত করিতে সমর্থ হয় না। রোগী তাহাদের মুখ দেখিলে 
আশা ও আনন্দ লাভ করিয়া ' রোগ-যন্ত্রণা বিস্মৃত হয়। 
তাহাদের ছুঃখ ও দারিপ্র্য-প্রগীড়িত পর্ণ কুটারে সামান্ 
শাকান্সও যেন সুখ ও শান্তি বিতরণ করিতে থাকে । 
অত্যাচার উত্পীড়ন তাহাদিগের পরছ্ুঃখকাতর হাদয়কে সম্কুচিত 
ও ন্নেহবিগলিত নেত্রকে বিশুক্ষ করিতে সমর্থ 'হয় না। 
মানবের প্রবঞ্চনা ও .কৃতদ্বতার শাণিত অসিও তাহাদের হস্তকে 
লোকহিত হইতে বিচ্ছিন্ন করিতে পারে: না? দুঃখবন্ত্রণার 
তার হন 'করিতে হইলেও. তাহারা, অক্ষুন্ধ চিত্তে, প্রফু্ মনে: 
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অহা করিয়৷ থাকে। ঈদৃশ মানবগণের জীবনভার নিজ 
লঘু ও প্রকৃতি জন সাধারণের প্রীতিপ্রদ । 

অন্য এক শ্রেণীর লোক আছে, তাহাদের প্রকৃতি ইহার 
সম্পূর্ণ বিপরীত । তাহাদের নিকট সংসার নিরবচ্ছিন্ন দুঃখময় 
বলিয়া প্রতীয়মান হুয়। বালারুণের মধুর কিরণ, বা পূর্ণ 
শশীরস্প্মনোহর শোভা* তাহাদের নিবিড় তমোময়, দুর্ভেদ্য- 
হৃদয়-মধ্যে একটী রেখাও প্রেরণ করিতে সমর্থ হয় না।" 
বিহঙ্গকুলের কাকলী বা তরঙ্গিণীর উল্লাস-নৃত্য ; কুস্থুমনিকরের 
বিমল সৌরভ বা শস্যক্ষেত্রের ঘনশ্যাম, কোমল শোতা৷ ভাহা- 
দের দুঃখ সন্তপ্ত, বিষ হৃদয়ে প্রফুল্লতার লেশ মাত্র সঞ্চার 
করিতে সমর্থ হয় না। জনক জননীর অনুপম স্েহ, সোদর 
€সাদরার নির্মল সেবা-ত্র ও বন্ধু বান্ধুরের অকপট 
প্রাতির মধ্যে তাহারা বিষম স্বার্থপরতার ছায়া “দর্শন করে ।: 
নসমাজের নৃত্যগীত, পানভোজন, আনন্দোচ্ছাসের ' মধ্যে 
তাহারা অসারতা ও ছুঃখ ভিন্ন 'আর কিছু দেখিতে পায় না।. 
ঈদুশ দুঃখবিভীবিকাগ্রস্ত মানবগণের মুখমগ্ডলে সর্বদাই 
অসহিষুণতার বিরক্তিপুর্ণ .বিকটভাব প্রকাশ পায় এবং তাহারা 
যেখানে যায় সেইখানেই অসন্তোষের গরল বিস্তার করিতে - 
ঢোকে । মন্ধি কর্তব্য সাধন করিতে হয়, তবে তাহারা মহা 
বরক্তির সহিত: অনিচ্ছা, পুর্ববক তাহাতে হস্তক্ষেপ করত, 
মস্ত সময় দারুণ অসন্তোষ ও ক্ষোভ প্রকাশ করিতে খাকে।7 
£খ হইতে মুক্তি লাভের জন্য তাহারা অনবরত, উদ্বিষ্ন চি: 
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অতি সন্তর্পণে ্রতিপদক্ষেপ গণনা রা পদচালনা করিতে 
'থাঁকে,। অথচ দুঃখ ঘন্ত্রণাও তাহাদিগকে স্বীয় অনিবাধ্য অধিকার 
হইতে কদাপি অব্যাহতি দান করে না। ঈদৃশ প্রক্কৃতিসম্পন্ন 
“মামব সংসার-ক্ষেত্রে কেবল অসন্তোষ, ক্ষোভ ও বিরক্তি সঞ্চয় 
পপুর্ববক . স্বীয় জীবনকে ছূর্ববহ করিয়া তুলে এবং 'আত্মীয় 
স্বজন প্রতিবেশিমগুলীরও যশপরোনস্তি বিরক্তি ওণ্পলীতির 
ভাজন হয়। 

. জগতের শিরোডূষণস্বরূপ গভীর চিন্তাশীল সারির 
-মহা প্রফুল্প, প্রেমিক এবং আশা ও নির্ভরশীল। ঈশ্বরবিশ্বাসী 
দুরদর্শী বিজ্ঞ ব্যক্তিগণই ঘন তমোরাশিমধ্যে আলোক দশ 
করেন ; বর্তমান অমঙ্গলের মধ্যে ভাবী মঙ্গল দর্শন করেন ; 
উপস্থিত ব্যাধি যন্ত্রণার মধ্যে ভাবী স্বাস্থ্য উপলব্ধি করেন ; 
ঘোর পরীক্ষার মধ্যে পবিত্রতা ও সংযম শিক্ষা করেন এবং 
দুঃখদারিদ্র্য হইতেও জ্ঞান, অভিজ্ঞতা ও সাহস সঞ্চয় করিয়া 
থাকেন। প্রফুল্লতাই উন্নতির কুম্থুমাস্তরণবিশিষ্ট কোমল 
পথ। প্রফুল্পত। নৈতিক জীবনের বিশ্বস্ত প্রহরী ; কর্তব্য-ক্ষেত্রে 
কুন্ছুমোদ্যানবেষ্িত শীতল নির্মল সরোবর এবং অসীম ধর্ম 
পারাবার বক্ষ-ন্থ সাধন! তরণীর সুমন্দ অনুকূল পবন । 

জেরেমি টেলর যখন হৃত-্বর্ববস্ব হইয়া, যৎপরোনাস্তি 
নিগ্রহ ভোগ করিতেছিলেন, তখন তিনি উত্পীড়কগণকে লক্ষ্য 
করিয়া লিখিয়াছিলেন, “তাহারা আমার নিকট হইতে সকলই 
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দৃপ্টিপাত করিয়া দেখি, তাহার! আমার জন্য এখনও  হথেষ্ট 
রাঙিয়াছে। আমার সূর্ধ্য চন্দ্র আছেন, সাধবী স্ত্রী আছেন: 
ক্সমার ছরবস্থায় সহৃদয়তা গ্রদর্শন ও সাহায্য করিবার জন্ত 
বন্ধু বান্ধব আছেন। ক্ষ ঞ্গ ক * তাহারা আমার প্রফুল্ল 
সুপ্তি, হৃদয়ের আন্ই্দ এবং নির্্নল প্রজ্ঞা গ্রহণ করিতে সমর্থ 
হয় জান্। ঈশ্বরের কুপা, ধর্্দের স্থখ, পরলোকের আশা! 
এবং তাহাদের ( উৎ্পীড়কগণের ) উপর করুণ! আমার 
এখনও আছে । প্রজ্ঞায় দৃঢনিষ্ঠ হইয়া অক্ষুন্নভাবে কর্তব্য কার্য; 
সাধনের অভ্যাঁস করিলে স্বতঃই মানবন্ৃদয়ে প্রুল্পতার স্ফুতি 
হুইয়া থাকে । যে পরিমাণে এই জগতকে মঙ্গল ও আনন্দময় 
বলিয়া বোধ হইবে ও ইহার সহত্রমুখ সৌন্দধ্য অনুভবের 
শিক্ষা হইবে, সেই পরিমাণে, কুস্থমকলিকার বিকাশের ন্যায়, 
স্বতঃই মানব-হৃদয়ে প্রফুল্পতা বিকসিত হইয়া উঠিবে । 

প্রফুল্লতার মূলমন্ত্র আনন্দ ও প্রীতি । যাহার হৃদয় সর্বদা 
আনন্দ ও প্রীতিতে পরিপুর্ণ, পাথিব উত্পীড়ন দুরের কথা" 
মরণভয়ও তাহার মুখ শ্লান করিতে সমর্থ হয় না। আশান্বত 
ও প্রীতিশীল ব্যক্তি জনলমাজ মধ্যে আনন্দ ও প্রফুল্লপতা বিস্তার 
করিয়। স্বয়ং সখা হন, অপরকেও স্খী করেন ॥। বোম্থাম 
বলিয়াছেল,*'যে পরিম।ণে মানব অপরকে স্থখ দান করিবে, 
দেই পরিমাণে তাহার স্বায় স্থখ-ভাগারও বুদ্ধি প্রাপ্ত হইতে 
থাকিবে।” কবি রঞ্গ্স একটী ক্ষুদ্র বালিকার.গল্ল বলিতেন । 
মনেই .রালিক্লার. সাঠ হু. যাহার .প্লুরিচয়, হইত, (সেই তাকে 
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ভানবাসিত?' এক কোনও ব্যক্তি তাহাকে জিহ্কাস!. করিয়া” 
ছিল, পসকলে তোমাকে এত ভালবামে কেন ?”” কালি 
উত্তর 'করিল, “আমার মমে হয়, আমি সফলক্ষে এত 
ভাগীবাসি বলিয়া 1” এই কথাটি ঝুলিকার মুখ হইতে -নিঃস্যত 
হইলেও ইহার মূল্য অনেক অধিক। অন্যের 'প্রতি শ্রীতিতেই 
মানবের প্রকৃত স্থখ । আমাদের * শ্ঘতই 'কেন হ্যক্তিগত 
সাংসারিক লাভ হউক না, এবং 'দেই সফলতা আমারা ফতই 
কেন সাধুপথে থাকিয়া উপার্জন করি না, মানবমাত্রের 
প্রতি সজীব প্রীতির সঞ্চার না হইলে উহা আমাদিগকে . ছু 
স্থখ ও প্রকৃত আনন্দ প্রদান করিতে পারে না। 

স্বার্থপরতা 'ও সংকীণ্তা সকল ছুঃখের মূল । যে ব্যস্তি 
আঁপনাকে লইয়। সর্বদা ব্যস্ত, তাহার অপরের সম্বদ্ধে 
চিন্তা করিবার অবসর কোথায় ? পৃথিবীর যাবতীয় “ঘটনা 
ও মনুষ্যকে সে তাহার. স্বকীয় স্বার্থ সাধনের উপায়রূপে 
দর্শন করে! সকলে তাহার স্থখ বিধান করুক, সে কাহারও 
সখের জন্য চিন্তা করিবে না; সকলে তাহার সুবিধা 
করিয়৷ দিউক, মে কাহারও স্থবিধা বা অসুবিধার প্রতি 
দৃষ্টিপাত করিবেন! ; তাহার সামান্ত শিরঃপীড়া উপস্থিস 
হইলে সকলে আসিয়া তাহার সেবা করুক, কিন্তু *জনসমাজের 
শোক ও ছুঃখের ক্রন্দনে তাহার শাস্তিময়ী নিড্রা ও সুখ 
স্ব বেন ভগ্ন না হয়,”_এই তাহার দিবানিশি সাধন 
সুত্তরাং সিক্ষধিও তদনুরপ হইয়া থাকে । অনবহত আপ 
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করিতে এবং প্রতি মুহূর্তে আপনার স্থখ ছুঃখের পরিষাগ 
করিতে করিতে, সে নিজেই . নিজের পূজনীয় ক্ষু্র দেবতা- 
স্বরূপ হইয়া উঠে। ঈদৃশ ব্যক্তির সুখ কোথায়? আত্ম- 
সবখাস্বেষণই দুঃখ, 'শাঙ্বিস্থৃতিতেই স্থুখ। সুখনচ্ছন্দে, শীন্তি 
ও আনন্দে জীবনের কর্তব্য সাধনে সমর্থ হইতে হইলে, 
স্বীয় স্বার্থের প্রাচীর উল্লঙ্ঘনপূর্ববক, মুক্ত ভাবে বিস্তৃত 
জগতে হৃদয় সম্প্রসারিত করিয়া দিতে হইবে, স্বীয় জীবনের, 
ক্ষুদ্র সুখ *ছুঃখ তুচ্ছ করত মানব-চরিত্রের চরম লক্ষ্য-_ 
বিশ্বব্যাপিনী শ্রীতির শিক্ষা লাভ করিতে. হইবে। 


(২) 
সৌজন্য | ৃ 
হৃদয়-বৃত্তির অভিব্যক্তির দ্বিতীয় সোপান-_সৌজন্য। 
সৌজন্য চরিত্রের প্রস্ফুট সৌন্দধ্য। ইহা মানবের কার্ধোর 
আভরণ এবং কর্তব্যের সৌরভ স্বরূপ | সৌজন্য সামাজিক 
সম্বন্ধকে হৃমিষ করে, ক্ষুত্র বৃহ যাবতীয় কার্যেকে অনুরঞ্জিত 
করে .এরং সমগ্র জীবনকে প্রফুল্প ও মধুময় করিয়া তুলে 
'ে ব্যক্তি. জনসমাজে 'বাস করিয়া সৌজন্যতৃষণে বঞ্চিত 
সে অতি কৃপাপাত্র $. বাহার সৌজন্য... নাই, তাহার বাক্য 
ধুরুভাবিহীন - নয়ন 'প্রফুল্তাশুত্য 'বদন সস্তোষচিন্ব্রজিত, 


৯১৯ ,.... মানক্চািত। 


ডি 
অক্ন্গী 'কৌমলতাবিহীন এবং রাধ্য অতৃপ্টিময়। অকারণে 
কর্কশ. কথায় বা ব্যবহারে লোকের মনে ক দিতে, সম্যানাহ 
ব্যক্তির অবমাননা করিতে, শোক-সম্তপ্ত প্রাণের যন্ত্রণা 
বন্ধিত করিতে, মৃতের উপর খড়গাঘাত . .করিতে, 'তাহার 
কিক্িম্মীত্র সঙ্কোচ বোধ হয় না। সামান্য একটু কষ্ট 
স্বীকার করিলে যদি অপরে সুখী হয় সে কখনই তাহাপ্কীরিতে 
সম্মত হইবে না। সে উপকার স্মরণ করিয়া উপকারীর 
পনিকট মন্তক অবনত করিতে জানে না, ন্হের প্রতিদানে 
হান্তয ও তৃপ্তি প্রকাশ করিতে পারে না এব* ্বার্থত্যাগ 
সেবা প্রাপ্ত হইয়! দুই বিন্দু অশ্রম্পাতপূর্ববক ভাবের কৃতার্থত। 
প্রকাশে সক্ষম নহে। সাধারণের যথার্থ ক্রুটী ক্ষমা কর! 
দুরে থাকুক, প্রতিপালক জ্ঞানদাতা ক প্রীতিশীল ব্যক্তির 
বিন্দুমাত্র ব্যখহার যদি তাহার স্বার্থ ও ইচ্ছার প্রতিকূল হয়, 
তবে সে অগ্নিশন্ম্মা হইয়া তদ্দীয় হৃদয়ে নিম্মম ব্যবহারের 
শাণিত ছুরিকা প্রবেশ করাইতেও কুষ্টিত হয় না। ঈদৃশ 
'সৌজন্যবিহীন বর্ধবর বিদ্ালাভে সফলকাম ও দৈনিক কার্যে 
তশুপর হইলেও, তাহার জীবন বব্যর্থ হইয়। থাকে । ০ 
'আপনিও মুখী হইতে পারে না, অপরকেও সুখী 

সমর্থ হয় না। সে কেবল জনসমাজের বিরক্তিকর "বৃশ্চিকব 
সৌজন্য ও অভদ্রতার তীব্র দ্ংশনে সকলকে, 
প্রাপ্ত ও কঠোর ভাব দ্বারা .জত্মনিগ্রহ হয়, 'আত্মসং 
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যন্ত্র অধ্যায় । ১৭ 


হয়, কর্তব্য সাধন হয়, কিন্তু জনসমাজের হৃদয় তত্ছারা বিজিত, 
হয় না। জনসমাজের সহিত সম্বন্ধ বাক্যে ও ব্যবহারে । 
সৌজন্য রাঁক্যের মধুরতা সম্পীদন করে এবং ব্যবহারের ভূষণ- 
স্বরূপ হয়। সৌজন্যমাধুর্যেই জগতবাপীর হৃদর আকর্ষণ করা 
যায়। ' সৌজন্যবিহীন, অটল ও নীরস কর্তব্যনিষ্ঠা জগতের 
অল্পসংধ্যক মাত্র উচ্চাশম্ব ব্যক্তি হৃদয়ঙ্গম করিতে সমর্থ, কিন্তু 
জনসাধারণ তাহার মন্ত্র গ্রহণ কর! দূরে থাকুক, উগ্রতাই 
সহা করিতে সম্পূর্ণ অসমর্থ। সৌজন্যের স্ুশীতল বায়ুতে 
তাহাদিগের, হৃদয়-কুম্থম বিকশিত হইলে তাহারা কর্তৃব্যের 
অনমনীয় দৃঢ়তার অর্থ কথঞ্চিৎ অনুভব করিতে সমর্থ হয়। 
স্বতরাং শ্রমই হউক বা সংযমই হউক; ম্যায়ই হউক ব! 
সত্যই হউক; নীতিই হউক বা ধর্মই হউক, সৌজন্য 
ব্যতীত কিছুই সাধারণ লোকের জীবনে প্রবেশে লাভ করিতে 
পারে না। সৌজন্তের অভাবে কি সামাজিক জীবনে, কি 
ব্যক্তিগত জীবনে কোনও কার্যেই স্থসিদ্ধি এবং আনন্দ 
লাভ সম্ভব নহে। | 

সৌজন্য হৃদয়-নিঃস্থত করুণা ও শ্রীতি রসের ফল। উহা, 
বাহা শিষ্টাচার প্রদর্শন মাত্র নহে। হৃদয়ে প্রকৃত ভাবের 
উদয় হইপ্লই তাহা মানবের মুখমগ্ডলে স্বতঃই উদ্ভাসিত 
হইয়া উঠে, এবং তদীয় কার্য্যকে অনুরঞ্রিত করতঃ হস্ত পদে 
ব্যস্ততা ও লঘুতার সঞ্চার করিয়া থাকে। যেখানে প্রক্কৃত 
সম্মান নাই, প্রকৃত সহানুভূতি নাই এবং প্রকৃত বিনয় নাই, 


সন শট 
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পি সঃ সাপ লবন পানা স্পিস্ কালি স্পি পপ রটনা কানন ওল 


সেখাঁনে মৌখিক সম্মান, সহাগুভৃতি ও বিনয় দর্শন করিজে 
মানবাত্মার অধোগতি হয় । | 

এই প্রসঙ্গ মধ্যে সৌজন্যের টির নূ জাজ 
উন্লিখিত হইতেছে কিন্তু জীবনের সূঙ্মমানুসুন্সন কার্য ও 
ব্যবহারে যাহাতে স্বভাবতঃ সৌজন্য প্রম্রঠুরিত হুইকা উঠে, 
প্রত্যৈকরই সর্ববাস্তঃকরণে তাহার সাধনা করা কিত্তিব্য। 
দুঃখে সহানুভূতি প্রদর্শন, সামান্য সামান্য বিষয়ে স্বয়ং একটু 
কফীম্বীকার করিয়া অপরকে সখী করিবার চেষ্টা করা, অনর্থক 
অগরের হৃদয়ে আঘাত প্রদান হইতে বিরত থাকা প্রত্যেক 
ভদ্রনামধারী ব্যক্তির কর্তব্য। সাধনা ও অভাস প্রকৃতির 
প্রফুল্পতা বিকাশের ন্যায়, সৌজন্য বিকাশেও সমর্থ 

 সৌজন্তের একটা লক্ষণ-__-অপরের প্রতি সম্মান। যাহার 
যে প্রকৃত গুণ স্তাহা অকপট চিত্তে ত্বীয় অন্তরে অনুভব করিলে 
স্বভাবতঃই সেই গুণের জন্য তাহার প্রতি মানবের শ্রদ্ধা ও 
সম্জান উচ্ছ.স্ত হইয়া উঠে। কেবল তাহাই. যথেষ্ট নহে 
অপরের সহিত যেখানে মতের ও কারধ্যের এঁক্য হইতেছে না, 
সে স্থলেও আপনার ন্যায় অপরের মত ও কার্ধ্যকে সম্মান' | 
প্রদান করিতে হইবে। স্বীয় মত" ও বিশ্বাসামুসারে কাধ্য 
করিবার 'আমার যেমন সম্পূর্ণ অধিকার আছে, ' অপরেরও 
তাহার নিজের মত ও বিশ্বাসানুসারে কাধ্য করিবারও সেই- 
রূপ' অধিকার আছে, এবং আমার" সেই অধিকারকে অক্ষুণ্ 
রাখিতে আমি যেরূপ সঞলকে বাধ্য মনে ' করি,“ আমিও 





ষ্ঠ অধ্যায় ।. ১১৯ 
এইরূপ রিবেচনা করিলে, পরস্পর পরস্পরকে সম্মান ও 
শ্রদ্ধা করা" আর অসম্ভব হয় না; প্রত্যুত, কলহ মনোভজ্গ 
ও স্ুহদ্ধিচ্ছেদ অসম্ভব হুয়। প্রত্যেকের ব্যক্তিগত : মত, 
বিশ্বাস ও কাধ্যকে আমরা সম্মান করিতে বাধ্য । তাহাতে 
বদি কিক ভ্রম বা অন্যায়ও থাকে, তবে অশ্রদ্ধার সহিত 
তাহার মতের প্রতিবাদ না করিয়া, সহিষুতার সহিত 
তীহার সরল বিশ্বাসের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করিতে হুইবে। 
নচে শীক্ি ও সম্ভাবের অভাব ঘটে এবং সৌজন্যের 
হানি হইয়া থাকে। বয়োজ্যেন্ঠ ও গুরুজনদিগকে সম্মান 
করা সার্ববভৌমিক নীতির উপদেশ | বয়ঃকনিষ্ঠটকেও 
যথাষথ সম্মান করিতে হইবে । বালক তাহার সহচরবর্গের 
মধ্যে যে সন্মান প্রাপ্ত হয় বয়োজ্যেষ্ঠ ব্যক্তিও তাহাকে 
সেই সম্মান প্রদান করিবেন। প্রকৃত বিনয়ী ব্যক্তি বালক 
বৃদ্ধ, ইতর ভদ্র কাহারও নিকটে মন্তক অবনত করিতে 
কুষ্ঠিত হন না। 
ধনী দরিদ্র, উচ্চনীচনির্বিবশেষে সকলকে সম্মান করা 
উন্নত সৌজন্যের লক্ষণ । কারণ সকলের হৃদয়েই মনুষ্যত্ব ও 
প্রীতি আছেঁে। স্কচ্‌ কবি বার্ণস্‌ জনৈক সুশীল কৃষকের 
সহিত রাজপথে শিষ্ট ব্যবহার করিয়াছিলেন বলিয়া একজন 
স্কচ যুবক ভীহাকে অনুযোগ কুরেন। তাহাতে ৰার্ণজ্‌ তাহাকে 
বলিয়াছেন যে, তিনি কৃষকের :পরিচ্ছদের সহিত জা 
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করেন নাই।' কিন্ত তদভ্যন্তরে যে মানব রহিয়াছে তিনি 
তাহারই সহিত কথা কহিয়াছেন। তিনি আরও বলিলেন 
যে, সেই মানব হয়ত কোনও দিন প্রকৃত মনুষ্যত্বে সেই 
যুবককে ও তাহাকে, এবং তীহাদের ন্যায় আরও দশ 'জনকে 
পরাজিত করিতে সমর্থ হইতে পারে । 

 নারীজাতির প্রতি সম্মান ও সর্মীদর প্রদর্শন করাঁ ব্যক্তি- 
মাত্রেরই শ্রেষ্ঠ কর্তব্য । নারী বিধাতার সাক্ষাৎ পালনী শক্তি। 
নারী কোমলতার আধার, করুণা ও স্মেহের সুমিষ্ট উৎস 
সহানুভূতি ও প্রীতির শীতল সরোবর এবং সেরা, যত্ব ও 
আত্মত্যাগের অবতার । নারী আমাদের জননী, নারী আমা- 
দের ভগিনী। নির্মল-স্বভাবা, সংসারের মাধুধ্য ও শ্রীস্বরূপা. 
নারীকে যে ব্যক্তি শ্রদ্ধা প্রদর্শন করে না, তাহার ন্যায় কাপুরুষ, 
পাষাণ-হৃদয় ও কৃপাপাত্র আর কে আছে? যে জাতি নারীর 
সম্মান রক্ষা করে না, তাহারা অশেষ ছুর্দশাগ্রস্ত হইয়া ত্বরায় 
অধঃপতিত হইয়া থাকে । জগতের. ইতিবৃত্ত ইহার ডূরি 
ভূরি দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করে। প্রাচীন আধ্যগণ নারীজাতিকে 
যথেষ্ট সন্মান করিতেন। সীতা, সাবিত্রী, দময়ন্তী, গার্গী, 
মৈত্রেয়ী প্রভৃতি আর্ধ্য-মহিলাগণ ভারতবর্ষে সম্পূজিতা ছিলেন 
এবং অগস্ভাপি তাহাদের পবিত্র নাম ভারতবাসীর হৃদয়ে শ্রদ্ধা 
ও ভক্তির সঞ্চার করিয়া থাকে । ব্রহ্ষবৈবর্ত পুরাণে লিখিত 
আছে, “যে জ্ঞানবন্‌ সে কদাপি প্রকৃতির, (এশ্বরিক শক্তির ), 
অবমাননা! করিবে না । পুরুষ সকল যজ্জপ প্রকৃতি হইতে উৎপন্ন 


ষ্ঠ অধ্যায়। ৯৯, 


৩ ০ সপ লাসপ্প্পা্ প্ইিরস 


, নারীও তক্জপ প্রকৃতির অংশ । % প্রতি  ব্রক্মাণ্ডে বত 
যোিছর্গ আছেন, তৎসমুদায়ই প্রকৃতির অংশ অথবা! তাহার' 
ংশের অংশ । অতএব তীহাদিগ্নের মধ্যে একটাকেও অপমান 
করিলে প্রক্ৃতিরই অবমাননা করা হয়।” ভগবান্‌, মন" 
বলিয়াছেন তেখুনে নারীজাতি পূজিত! হন, সেখানে দেবতারা 
প্র্গম থাকেন, আর বেখানে নারী সম্মানিতা না হন, সেখানে 
সমন্ত কার্ধ্যই নিক্ষল হইয়! থাকে।” প্রাচীন ধষি ও সংহিতা- 
কারগণ নারীজাতির সম্মান সম্বন্ধে এইরূপ বহুল উপদেশ 
প্রদান করিয়া গিয়াছেন। 
দেশের রাজাকে সম্মান করা বিধের। রাজা গুজার 
 রক্ষাকর্তা, শীসনকর্তী।ন্যায়বিধাতা ও মঙ্গলদাতা | ' প্রজাগণকে 
.স্ুখে ও স্বচ্ছন্দে রাখিবার জন্য, তাহাদের ধন, ভন্তান ও ধর্ম 
বৃদ্ধির জন্য, তাহাদের স্বাস্থ্য ও শাস্তির্ষার জন্য রাঁজ৷ 
দিবানিশি চিন্তিত ও ব্যন্ত। পিতামাতা বজ্জপ পরিবারের 
অভিভাবক, রাজা তন্রপ দেশবাসিগণের ঈশ্বর-নির্দিষট 
অভিভাবক, জনক জননীকে সম্মান ভক্তি করা যজ্তরপ' 
অবশ্যকর্তব্য, রাজাকেও সম্মান তক্তি করা তক্রপ অবশ্যকর্তৃব্য । 
যে, রাজার রাজ্যে বাস করিয়া, দন্থ্য তক্করের অত্যাচার হইতে 
মুক্তি 'লীভ করিয়া, জ্ঞান, ধর্ম ও চরিত্রের উৎকর্ষ সাধনের 
্থযোগ প্রাপ্ত হইয়া জীবনের অন্যান্য নানাবিধ সখ শাস্তির" 
পম্থ। লাভ করিয়], তীহাকে ভক্তি করে না, কিন্ত কুশিক্ষায় 
বিস্কৃতহ্বদয় হইয়া, রাজাকে দেশের উৎপীড়ক বা শক্রানে, 





সং আগিকঠরিত। 
রাজাজ্জার অবমাননা করে, রাজবিহিতে অশ্রন্ধা প্রকাশ করে, " 
রাজবাঁক্যে অবহ্েলা-করে, সে অন্তান্ত- বিষয়ে সফলকাম 
হইলেও, অমূল্য সৌজন্য-রত্বে বঞ্চিত। তাহার জীবন: অস্যান্য 
বিষয়ে উন্নত হইলেও মণিহীন মুকুটের ম্যায় নিশ্প্রভ. হইয়। 
থাকে । দেশের অশেষ কল্যাণ ও হৃখবিধাত রাঁজাকে ভক্তি 
কর! কান্ত কর্তব্য । রাজার হিতকামরনাঁ, রাজার প্রতি সন্মান 
প্রদর্শন ও রাজকার্যে সহায়ত করিবার সুযোগ অন্বেষণ করা 
প্রতোক প্রজারই অবশ্য কর্তব্য । 
আত্মসম্মন সৌজন্যের আর এক লক্ষণ। আত্মসম্মান 
ব্যতীত পরকীয় সম্মান ও মধ্যাদা রক্ষা অসম্ভব । আত্মসম্মান 
অহঙ্কার বা আত্মস্তরিতা নহে। স্বীয় চরিত্রের প্রতি শ্রদ্ধাই 
আত্মসম্মান। যে আপনার সাধুতা, কর্তৃব্যজ্ঞান, পবিত্রতা ও: 
প্ীতিকে সন্মান" করিতে জানে না, যে কপার্দকের বিনিময়ে 
এই সকল উচ্চ সামগ্রীকে সংসারের পণ্যক্ষেত্রে বিক্রয় করিয়া 
ফেলে, সে অপরের চরিত্রের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করিতে 
কখনই সমর্থ হয় না। যে স্বকীয় মত, বিশ্বাস ও"কার্য্ের 
মূল্য এবং মর্ধ্যাদ্া জানে, সে অপরের জীবনের ব্যাপার সেইরূপ 
সম্মানের সহিত গ্রহণ করিয়া থাকে । যাহার আত্মসম্মান 
আছে, আত্মসংযম তাহার সঙ্গের. সঙ্গী । সে আপনাকে 
লোকচক্ষের .সম্মুখে প্রকাশ করিতে যেরূপ কুঠীত, অপরকে ৪ 
লোকসমক্ষে অবথা-প্রকাশিত হইতে দেখিলে সেইরূপ লঙ্ভিত 
ও. ব্যখিত হইয়া থাকে । স্থতরাং . আত্মসাম্মনবিশিষ্ট ব্যক্তি 


পরের ' জীবনকে স্বীয় জীবনের স্ঠায শ্রদ্ধা ও মর্য্যাদা দাঁন 
করিতে সমর্থ। আত্মমর্ধযাদা ব্যতীত স্বকীয় উন্নতি সংসাধিত 
হয় না, অপরের প্রতি শ্রদ্ধা সম্মান সম্ভব হয় না 

সৌজন্যের অপর এক লক্ষণ বিনয়। স্বকীয় অন্তরে যে 
সদগুণসমূহের 'অভাব আছে, প্রকৃত ভাবে তাহা অন্ুতব করিলে 
এবং অপরের মধ্যে সৈই সকল গুণের সমাবেশ : দেখিয়া 
সরল চিত্তে তাহা স্বীকার করিলে মানব-অন্তরে বিনীতভাবের 
আবির্ভাব হয়। বিনীত ব্যক্তির বাক্য কোমল, দৃষ্টি দীনতা- 
ব্যগ্তক, কার্য সলজ্জ ও সম্কৃচিত এবং ব্যবহার অভিমান- 
পরিশূন্ত হইয়া থাকে । উদ্ধতম্বভাব ব্যক্তি কাহারও শ্রীতি 
উত্পাদন করিতে সমর্থ হয় না। বিনীত-হৃদয় প্রশাস্ত-স্বভাৰ 
ধ্যক্তিই সকলের অনুরাগতাজন হন। আত্মস্তরিতায় পূর্ণ 
দাস্তিক ব্যক্তি কখনও আপনার ক্রুটি বা অভাব ধদখিতে পাঁয় না, 
স্থতরাং তদ্দুবীকরণের ইচ্ছা মনোমধ্ো উদ্দিত না হওয়াতে 
তাহার কোনও প্রকার উন্নতি সম্ভব হয় না। বিনয়ী ব্যক্তি 
কখনও আত্মসন্মান বিহীন নহেন | তাহার মুখে কখনও 
দৃগ্তভাব দৃগ্টিগোচর হয় না, কিন্তু সাধুত1৷ ও চরিত্রের তেজ 
তাহার অন্তর মধ্যে নিয়ত জাগরিত থাকে । .স্থতরাং তিনি 
যেমন একদিকে আপনার প্রকৃত মহব্বের গৌরবে আপনি 
সম্মানিত হন, অন্য দিকে তেমনি আপনার অভাব ও অপূর্ণ তার 
জন্য সর্বদাই বিনত থাকেন। লোকসমক্ষে, স্বীয় সফলতায় 
জন্য যেমন কখনও, তাহার অহঙ্কার প্রকাশ পাঁয় না, তেমনি 





টি  মানবশ্চকিত্র 
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রিনীত হইতে য় ভিনি কখনও আত্ম-মর্ধ্যাদা বিশ্বৃত হন' 
না।,; বিনীত ব্যক্তির অহঙ্কারপরিশূন্য অথচ আত্মসম্ত্রমযুত্ত 
সলজ্জ ও প্রফুল্ল প্রশান্ত, সুমিষ্ট হান্তে ব্যক্তিমাত্রেরই.হৃদয় যুগ 
ও পরিতৃপ্ত হইয়া থাকে! বিনীত ব্যক্তির কখনও সহানু- 
ভূতির অভাৰ হয় না, এবং তৎকর্তৃক কেহু কখনও অপকার 
বা. মন্্মপীড়া প্রাপ্ত হয় না । প্রকৃত 'বিনয়ী ব্যক্তির” হুদয় 
বালকের ন্যায় সরল ও মুকুরের ন্যায় নির্দল। জগতের শ্রেষ্ঠ 
জ্ঞানিগণ বিনয় সম্পন্ন ছিলেন মাধ্যাকর্ষণের আবিষ্র্তী 
মহাজ্ঞানী নিউটন স্বীয় অলৌকিক প্রতিভায় জগৎকে চমত্কৃত 
করিয়াও আপনাকে অতি সামান্য জ্ঞান করিতেন ।  গ্রীদ 
দেশীয় অদ্বিতীয় পণ্ডিত মহাস্সা সক্রেটিস বলিয়াছিলেন, 
“লৌকে এই জন্য আমাকে সর্বশ্রেষ্ঠ জ্ঞানী বলে, যে' আছি 
আমার অজ্ঞানতা! সম্পূর্ণরূপে অবগত হইয়াছি।” ইহাই প্রকৃত 
বিনয়। ঈদৃশ বিনয়ের সৌরভেই জগণ্ড আমোদিত ও মুগ্ধ হয়। 
অপরসাধারণ লোক অহঙ্কারকে পুরোবর্তী করিয়া, যে বিনয়ের 
পরিচয় প্রদান করেন, তাহা বিনয়ের ছায়ামাত্র। যে বিনীত 
সেই উন্নত হয়। যে বিনীত সেই জনসাধারণকে শ্রীতি ও 
অলনন্দ দান করে এবং আপনিও আনন্দিত হয়। 

সৌজন্যের আর একটি লক্ষণ কৃতজ্ঞতা । যে"বিনয়ী সে 
কৃতজ্ঞ । এই সংসারে মানবগণ পরস্পরের সাহায্যসাপেক্ষ হইয়া 
জীবন ধারণ করিতেছে । প্রতিকূল ঘটনারাজিকে প্রতিহত 
করিয়া, উন্নতি সোপানে আরোহণ করিতে করিতে .তাহাদের 
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'ক্ষুত্র শক্তি প্রতিনিয়ত ক্লান্ত হইয়া পড়িতেছে। কি জীবিকা 
অর্জনে, কি জ্ঞানোপার্জজনে, কি চরিত্রের সাধনায়, কি ধর্শের 
তপন্তায়” মানবগণ পরস্পরের একাস্ত মুখাপেক্গী । ভূর্ববল 
মানব সাহায্যের আশায় নিঃসহায় দৃষ্টিতে সবল ভ্রাতার 
সুখের প্রতি' চুহিতেছে ; সবল ছুর্ব্বলকে সাহাষ্য করিবার 
জন্য "হস্ত প্রসারিত করিয়া দিতেছে । এই সাহাধ্য না থাকিলে 
জনসমাজ এতদিন অরণ্যে পরিণত হইয়া যাইত । ইতর 
প্রাণিগণও  উপকারীর প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিয়া থাকে । 
মানব কি পশু অপেক্ষা অধম? তাহা কখনই নহে। 
যে হৃদয়-তন্ত্রী স্বার্থের ধুলিকর্দমে জড়িত হইয়া পড়ে নাই, 
কোনও ব্যক্তির নিকট হইতে সামান্যমাত্রও উপকার লাভ 
€৯রিলে অমনি তাহা কৃতজ্ঞতার সঙ্গীতে বর্ধার করিয়! উঠে। 
উপকৃত ব্যক্তি ' আপনার অক্ষমতা ও দাতার, মহত্ব অনুভব 
করিয়া দীনতা ও কৃতজ্ঞতায় বিগলিত হইয়। নীরবে অশ্রপাত 
করেন ; কখন বা দাতার মুখের দিকে সকরুণ নেত্রে 
দুষ্টিপাত করিতে করিতে, প্রাণের অন্তস্তলনিঃস্যত ন্ুমিষ্ট 
ও সরলতাষায় তীহাকে সাধুবাদ প্রদান করিতে থাকেন 
“এবং তাহাকে সুখী ও আপ্যায়িত করিবার জন্য সর্বদাই 
স্থযোগ "অন্বেষণ করিতে থাকেন। আপ্যারিত ও প্রত্যুপকৃতি 
ব/9ও উপকৃতের কৃতজ্ঞতা! ও 'সন্তাবে ''লোকাতীত আনন্দ- 
রসে ভাসমান হনু। .. টীকা 2৭ 
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দয-বৃত্তির পূর্ণ অভিব্যক্তি .গ্রীতিতে। সাধনা ছারা 
প্রক্কতির কোমলতা! লাভ এবং সন্তাব, ও সৌজন্যের স্ফ,রণ 
হইলে, মানবহৃদয়ে সর্ববজীবের প্রতি. সহানুভূতির 'উদয় 
হয় । এই সহানুভূতিই গভীরতা লার্৬ করত, বিশ্বপ্রেষে 
পরিণত হইয়া মানবকে জীবনের রি সার্থকতা প্রদান করিয়া 
থাকে । 
চরিত্র বিকাশের প্রথম.সোপানে মানবের. অন্তরে রা 
বিস্তষান থাকে । এই* অবস্থায় স্বীয় জীবনের" প্রতিষ্ঠা ও 
উন্নতির প্রতিই তাহার একাগ্রদৃষ্টি নিবন্ধ হয়। স্থৃতরাং 
অহরহ জীবনসংগ্লীমে অপরকে পরাজিত করিয়া, স্বয়ং প্রতিষ্ঠা 
ও উন্নতি লাভ্‌ করিবার চেষ্টা তাহাকে ঘোরতর স্বার্থে 
আবন্ধ করিয়! রাখে ৷ চরিত্রের দ্বিতীয় . সোপানে আরোহণ 
করিলে মানবের সামাজিক দৃষ্টি, বিকাশ লাভ করে। তখন 
আপনার হ্যায় অপর সামাজিক জীবের অধিকারের প্রতিও: 
তাহার দৃষ্টি নিপতিত হয় এবং তখন সে আপনার স্বার্থকে 
কিঞ্চিৎ খর্বব করিয়া অপর দশজনের স্থার্থসিদ্ধির সহায়তা করিতে, 
আপনাকে বাধ্য বলিয়া, অনুভব করে । “তখন তাহার .তান্তরে 
সত্য, ন্যায় ও কর্তব্য জ্ঞানের উন্মেষ হয় এবং স্বকীয় উন্নতির 
জন্য সে যে সাহস ও তেজন্থিতা প্রকাশপুর্ববক জীবন, সংগ্রামে 
জয়লাতের চেষ্টা করিত ....অপরকেও তাহার জঅশং. প্রদান 
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“করিতে আরস্ত করে। . “আমিও জীবিত. থাকি, তোমরা 
লীবিত থাক, আমিও উন্নত হই, তোমরাও উন্নত হও. 
আমিও .হখ এবং আনন্দ্বলাভ করি, তোমরাও সুখ এবং 
আনন্দ লাভ কর,--তখন এই ভাব তাহার অন্তরে উদিত 
হয়.।” মানবজ্জীব্ূনে ও মানবসমাজে ইহা নীতির যুগ। নীতি 
মানবজাতির মধ্যে . স্কংগ্রাম দূর করে, ব্যক্তিগত জীবনের 
অধিকার অক্ষু্ন রাখিয়া .জনসমাজে শাস্তি, সংস্থাপন. করে 
এবং পরম্পরের মধ্যে উত্তরোত্তর কার্য্যসৌকর্য্যার্থে প্রকৃষ্ট 
পদ্ধতির প্রতিষ্ঠাপূর্ববক মিরাপদে জীবনযাত্রা নির্বাহ এবং 
জ্ঞান-ও চরিত্র লাভে সাহায্য করিয়া থাকে। কিন্তু ইহাই: 
/ মানব-চরিত্রের পুর্ণ বিকাশ নহে। : 
“৯ মানব যখন চরিত্রশৈলের ৪ ক্দিখরে আরোহণ 
করে, তখন ত্প নয়নের সম্মুখে এর্ক অভিনব দৃশ্ট উদঘাটিত 
হয়। তাহার ক্ৰ্ময়ের উপর হইতে স্বার্থের ববনিকা সম্পূর্ণ" 
রূপে অপসারিত হয় এবং সে তখন সমগ্র মানবজাতিকে 
প্রীতিরঞ্রিত, মধুর দৃষ্টিতে দর্শন করিতে থাকে । তখন, 
আর “আমিও থাকি, তোমরাও থাক'-এভাব থাকে না, 
তখন কেবল তোমরাই থাক, তোমরাই উন্নত হও, . তোমরাই 
আনন্দ .খ্লাত কর; আর আমি তোমাদের সুখের জন্য 
কআপনুর্কে জন্মের মত বিসর্জন করিয়া ফেলি'__মানবহৃদয়ে 
ার্বিশব্যাঙ্গী প্রীতির. ভাব সমুদিত হইয়া থাকে । এই 
শ্রিতির মধ্যে স্বার্থ নাই, রোষ :নাই,লোভ পাই, হিংসা বাই 
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ৃ যে 
ছেষ মাই,-কেবল করুণার অনস্ত ভাগার লইয়া সৈ প্রফুল্ল ' 
এবদনে মানব জাতিকে আহ্বান করিতেছে । .তোমরা যদি 
তাহান্ন প্রতি কঠোর বাক্যবাণ বর্ষণ কর, তাহাকে..পদতলে 
লন কর, ঘোর নির্যাতনে মৃতপ্রায় কর. অথবা প্রাণেও 
বিনাশ কর, তথাপি সে তোমাদিগকে শ্রীতিদান : করিতে 
ক্ষান্ত হইবে না। তাহার হৃদয়ে স্বর্গীয় »পারিজাত প্রস্ফ.টিত 
হইয়াছে, তাহার বিমল সৌরভেই সে বিভোর। সে আত্ম- 
হারা প্রেমের অনন্ত জীবন লাভ করিয়াছে, মর্তা- প্রাণ, মত্্য- 
জীবন তাহার নিকটে নিতান্ত তুচ্ছ। 

জড় শক্তিতেই জগতের অধিকাংশ লোকের বটল বিশ্বাস। 

ংসারের যাবতীয় কার্য সংসাধনে, তাহারা জড়শক্তির অন্বেষণ 
করে ; অগ্থিৎ জপ, বাস, তাড়িত সংগ্রহ পূর্বক লোষ্ট্র বর 
ধাতু স্তপীকৃত ,করত, বুদ্ধির সাহায্যে তাহ গার জন্মিলনে, 
জীবন-যাপন ক্রিয়াকে অতি সহজ করিয়। তুলিঠ চাহে । অল্প 
সময়ে অধিক সুযোগ উপার্জন করাই বর্তমান যুগের সভ্যতার 
উদেশ্ট । সভ্যতার শ্রীবৃদ্ধির সহিত অন্ন বন্ত্র, গৃহ সজ্জা প্রভৃতি 
উপার্জন অতি সহজ হইয়া আসিয়াছে । -জড়বাদমুলর সভ্যতায় 
দৈহিক হ্খ সাচ্ছন্দ্য যথেষ্ট পরিমাণে লব্ধ হইতেছে বটে, কিন্তু 
উহা কি মানবকে সুখের পরাকাষ্ঠ। প্রদান করিতে" সমর্থ 
হইয়াছে? অসংখ্য বাম্পীয় যন্ত্র, লৌহবত্, সুন্ষম কারুত্ধর্্য কি 
'ুঃখীর . দারিপ্র্য মোচন করিতে পারিয়াছে? রোগীর. রে 
সরা দুর. করিতে পারিয়াছে1. শবোকার্ডের হাহাকার .ফুঢাইতে 
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পারিয়াছে? জঙ্ঞাসীকে দান করিতে পারিয়াছে? সত্যতার 
ধর্্মীধিকরগ-সমুহ কি অধার্ম্িককে ধার্মিক করিতে সমর্থ 
হইতেছে * কারাগার-সমূহ কি পাপীকে সাধু করিতে পারিয়াছে ? 
পুলিশ প্রহরী কি কুক্রিয়াসক্ত, মন্ভপায়ী, প্রবঞ্চক, নরহস্তাকে 
পাপ কাধ্য হইতে* নিবৃত্ত করিয়া সাধুপথে ফিরাইয়া আনিতে 
সমর্থ হইতেছে ? নী, তাহা হইবার নহে। জড়শক্তিতে 
বহু সুযোগ লাভ হয় বটে; বুদ্ধি ও কৌশলে অনেক 
কার্ধ্য সংসিদ্ধ হয় বটে, কিন্তু ধন, বল ও বুদ্ধিকীশল 
মানবজাতির প্রকৃত সুখ বিধান করিতে অসমর্থ । প্রীতির 
আত্মহারা উদ্মাদিনী স্টক্তই কেবল তাহা করিতে 
'অমর্থ। 

ব জাতিকে যথার্থ । করে। যেখানে 
পি রর অন্তায়, যেখানে দারি্র্য, নেখানে অজ্ঞানতা, 

স্বীয় করুণা-হস্ত এ করিয়া দেয়। 
শোকের দা দৃশ্য দর্শনে, যন্ত্রণার কাতর ক্রন্দন- 
ধ্বনি শ্রবণে, প্রীতি ব্যথিত ও বিগলিত হৃদয়ে, অঅংপূর্ণ 
সকরুণ-নয়নে পাস্ত্বনা প্রদানের জন্য ভ্রেতপদে অগ্রসর হয় 
এবং পাপীর অনুতাপের গভীর হাহাকার-ধ্বনি কর্ণগোঁচর 
করি জগৎ সংসার, মান সন্ত্রম বিস্মৃত হইয়া, তাহাকে হৃদয়ে 
করিতে ব্যাকুল হইয়া উঠে। প্রীতির কোমল-কিরণ 
প্রপাতে, এই ছুঃখযন্ত্রণা-তাপ-কলুষময় ধরাতলে জার্ত-আশ্রম, 
পীড়িতাআম, অনাথাশ্রম, উন্মাদাশ্রম, উদ্ধারাশ্রম প্রভৃতি অগণ্য 


ও 







৯৩০  মানব-চক্ষিজ্র ! 
মথমরাজিষৎ বিকসিত হইয়া, আতর অন্ধ/ অনাথ ও ছি 
গণের অকপট আশীর্ববাদরূপ বিমলসৌরভ বিকীর্ণ করিতে, 
খাকে। শ্রীতিই জগতের মূলশক্তি | শ্রীতিই মানবের অপূর্ণতা 
বিদুগ্লিত করিয়া, ধরাতলে স্বর্গরাজ্য সংস্থাপন করে । 

সহানুভূতিতে প্রীতির অনুশীলন আরম্ত হয় সহামুভূতিই 
প্রীতির গৃঢ়মন্ত্র। ইহা অমঙ্গল ও পাঁপকে পরাজিত এবং 
মঙ্গল ও পুণ্যকে সংস্থাপিত করে। ইহা উৎপীড়কের ক্রোধ 
শস্তিকরে এবং মানবপ্রক্ৃতির শ্রেষ্ঠ গুণ-সমূহের বিকাশ 
সাধন করে। অন্যের মনোমধ্যে প্রবেশ করার নাম.স্দহামুভূতি। 
স্বীয় অভ্যাসগত দৃষ্টি, চিন্তা ও ভাব .প্রিত্যাগ রিয়া অপরের 
দৃষ্টিতে দর্শন করা, অপরের চিন্তায় বিচার করা এবং অপরের, 
ভাবে অনুভব কররিং নাম সহামুভূতি। স্বীয় রিমি 
নির্দোক পাত্যাগ করিয়া, স্বীয় সংকীররতির ক্ষেত্র হইতে 
বহির্গত হইয়া, বখন আমরা অপরের মধ প্রবেশপূর্ববক 
তাহার ব্যক্তিত্বে অধিবাস করি, তখনই আমাদের স্থার্থ 
ৃ হয় তখনই .আমরা তাহার লুখ-ছুঃখ, অভাব- 
সামর্থা, প্রতিভা-বিনয় প্রভৃতি স্বীয় হৃদয়ে গাঢ়ভাবে অনুভব 
করিতে সমর্থ হই এৰং তখনই আমরা তাহাকে সাহায্য অথবা 
সামনা প্রদান করিতে পারি অথবা আমাদিগের গতি ্ঠাহার 
হৃদয়ের সম্তাব অবগত হইয়া প্রচুর আনন্দ ও সাস্তী, লাভ 
করি। সহানুভূতি ব্যতীত .সৌহার্দ বা. প্রীতি কিছুই স্‌ 
নহে। 








মষ্ট অধ্যায় । উঠি 


প্রীতি-বিকাশের প্রথম ক্ষেত্র গৃহাশ্রম | নিস্বার্থ প্রীতি 
ও সেবাতেই স্থামী স্ত্রী, পুক্রর কন্যা, পিতা মাতা, ভ্রাতা ভগিনী 
্রস্ৃতির মধুর সম্বন্ধ অনুভূত হইয়া থাকে । পুজনীয় জনক 
মহাশয় সন্তানগগের মুখের দিকে চাহিয়া! যেরূপ প্রগাঢ় 
পরিশ্রামে, আপর্নীর ্বাস্থ্য ও স্থখ বিসঞ্ন করিয়া, তাহাদের 
ভরণপোষণ ও শিক্ষারষ্জন্ত অর্থোপার্জন করেন, সংসারের 
আর কোন্‌ ব্যক্তি তাদৃশ নিঃস্বার্থ ভাবে তাহা করিতে সমর্থ ? 
জননীর নিংস্ার্থ ন্লেহের উল্লেখ বাহুল্য মাত্র । সে আরজ 
হারা স্সেহেব্র, মধুর কাহিনী ' কেহ বলিয়া শেষ করিতে সমর্থ 
হয়না । 

এইরূপ আত্মহারা প্রীতিরসে লালিত পালিত হইয়া বালক- 


৮ ও বয়োবৃদ্ধি-সহকারে প্রী্ি প্রকৃতিলাভ করে 
এবং একত্র ঃ ভ্রাতা ভগিনী ও ক্লাত্মীয় স্বজনের 
সহিত জীবনের নানা সখ ছুঃখের অবস্থায় সহানুভূতি 


করিতে অভ্যস্ত হয়। ভ্রাতা, ভগিনীকে অকপট বত্ব ও. 
আদরে সাহায্য করে ; ভগিনী স্মেহে বিগলিত হইয়া ভ্রাতার 
সেবা ও যত করে। ভাই ভাইয়ের স্থখে সখ, দুঃখে ছুঃখ 
ও বিপদে বিপদ্দ অনুভব করিয়া থাকে এবং পরিবারের 
“সহিত তাহাদের হৃদয়ও প্রীতিতে সম্প্রসারিত 
হ | 
? মুহাশ্রম মধ্যে এসহানুভূতি যে পরিমাণে বিকাশ লাভ 
করে, সাস্ভঁজিক জীবনের সংস্রবে আসিয়া তাহা সেই পরিমাণে 





॥ রম কাছ 


এছ ঈদ ঠা 


আজান ক্স স্ সপ স্ল 


জনলমাজের উন্নতি অবনতি বাঁ অন্ভাব: দুঃখ অনুভব করিতে 
সমর্থ ঃহয়। তখন আর তাহা পারিবারিক সুখ-দুঃখের ক্ষত 
সীমার মধ্যে আবদ্ধ হইয়া তৃপ্ত থাকিতে পারে না । স্দেশের, 
জনসমাজের ম্খদুঃখের সহিত আপনাকে, .প্রথিত করিয়া, 
সামাজিক কল্যাণ:সাধনে ও অভাব মোচনে প্রবৃত্ত হয়। তখন, 
স্বদেশ. ও সমাজ তাহার আপনার হয়*গ্রবং তখন সে আত্মীয় 
স্বজনের ন্যায় জনসমাজের ধন, প্রীণ, জান, ধর্ম, নীতি, সঙ্রম, 
স্বাধীনতা প্রভৃতি রক্ষা করিরার জন্য গ্রীতিবলে বুলবান্‌ হইয়া 
অগ্রসর হইতে থাকে । 
কিন্তু ইহাও শ্রীতির পুর্ণ অভিবত্ক্তি নহে ।” সহানুতাতর 
সম্যক্‌ পরিণতি, ফ মানবহৃদয়ের সকল বন্ধন ছিন্ন হুয়া" 
যায় এবং বন: নিঝণরিপী_ , যেমন. একি 
বিস্তুত হইয়া ভি সাগরবক্ষে বেশি করে, মানব- 
হৃদয়ও সেইরূপ ক্রমশঃ প্রসারিত হইয়া, অবশেষে বিশাল 
, বিশ্ববন্ষেণামধ্যে আত্মহারা হইয়া যায়, তখন .বিশ্বপ্রেমিক 
আপনাক্কে মত, সাম্প্রদায়িকতা বা অভিমানের আবরণ মধ্যে 
সঙ্কুচিত করিয়। রাখিতে সমর্থ হন না। তখন সমগ্র জগৎ 
তাহার হইয়া যায় এরং তিনিও সমগ্র জগতে ব্যাপ্ত হইয়! 
পড়েন। তখন আত্মীয় স্বজন স্বদেশ বিদেশ হট ষ্ঠুরুট 
সকলই একাকার হইয়া যায় এবং তিনি বিশাল প্রেমদৃষ্ লাভ 
করভঃ বিশ্ববক্ষের যাঁকতীয় মানবের মুখে, সৌন্দর্য্য ও জীন 
" প্রবিত্র ছবি সন্দর্শন করিতে . থাকেন। মানবমারেই তখন 





ষষ্ঠ অধ্যায়। 


পি 

চি 

০ সপাসিপি সিপাহি পদ পি০৬ ০৯০ লি, 
ঞ্চ 4 


কটাহার নিকট পরম সমাদরের সামগ্রী হইয়া ঈীড়ায়। , তি 
জগতের (কোনও ব্যাপারেই আর উদাসীন থাকিতে পারেন 
না। কেহই আর তাহার শত্রু বা পর থাকে না, তখন 
তাহার, পক্ষে এবন্থধৈব কুটুম্বকম৮ হইয়া পড়ে। তখনই: 
| হৃদয়ে বিশ্ব স্কপ্তি লাভ কপ এবং তাহার 
সহম্ত জগতের কক্প্যাণের জন্য আপনা আপনি প্রসারিত 

হইত্থোকে 
কা ত্বাস্তর রাজকুমার রাজপ্রাসাদে দুরল্্, ভোগ-বিলাস 
হমধ্যে উ় ছিলেন। বীরে বীরে তাঁহার হৃদয়মধে 
সহামুসৃতি ৬ গাঢ়তরপ্টইইয়া ্বকোমল বিশ্রামে 'গরিণত 
৭ জগতে"ন্্রা, মরণ, শোক দুঃখের হুতাশন-মধে 
শি স্ধ হইতেছে টন সিদ্ধার্থের প্রা 







প্রন্দন 


তিনি রাজান্ত্ুখ চরে দলিত করিয়া, 
পতিত সী একমাত্র বন্ধন নবপ্রসৃতি তনয়, স্সেহময় 
আত্মীয় স্বজন 


পরিত্যাগ ক জগতের দুঃখ মোচনে 
ভিক্ষুকের বেশে নিক্ক্রান্ত হইলেন. ্ীচৈতন্ উজ্দবল প্রতিভা 
ও অস্ত্রামান্য পাগ্ডিত্য সহকারে ছা্পাপনা পূর্বক গৃহশ্রমে 
পৃতিবূতা পত্বীর আনন্দবর্ধন ও ছুঃখিন।নঙীর সেবা শুঞ্মায় 
পট ছক । ধীরে ধীরে তাহার প্রাণে তি ও ভক্তির 

ক্কার করিয়া উঠিল। অমনি তিনি রিশ্বণে উম্ম হইয়! 
মতা ও মাতাটকে শোক-দাগরে ভাসাইিয়া, জতে হরিভাক্তি 


বউরপন্ুকরিবার জন্য গৃহত্যাগ করিয়া মলযার্ীর [বশে? রি 






